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কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষব পদাবলীর কাব্য-সৌন্দর্ষে আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষবধর্মের যে সাধনপ্রণালন শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রদর্শিত 
ও নরোত্তম ঠাকুর কতৃক অনুসৃত হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করতে পারেন নাই। 
সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাব দেখাইবার বিশেষ কোন চেষ্টা এই গ্রন্থে 
করা হয় নাই। ১২৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত 
সুদীর্ঘকালের তাঁহার রচনাবলীর মধ্য পদাবলশীর বস আস্বাদনের কিরূপ পরিচয় 
আছে তাহা এীতিহাঁসক কালান ক্রম অনুসারে আটাট অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে। 
কাবগুরু এইরূপভাবেই তাঁহার চিন্তাধারার আলোচনা কাঁরতে 'নর্দেশ দিয়াছেন-- 
“যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে 
এীতহাসকভাবে দেখাই সঙ্গত" রেবীন্দ্ররচনাবলশ ২৪1 ৪৩৭ পঃ)। 

গ্রন্থের পারাঁশম্টে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তক ১২৯২ সালে 
সম্পাঁদত পদরত্বাবলীর পদগুীলর যে পাঠ অষ্টাদশ শতাব্দীব সঙ্কলনগ্রল্থাদিতে 
পাওয়া যায় তাহা মূলে ও পাঠাল্তরের মধ রবীন্দ্রনাথধূত পাঠ প্রদত্ত হইল। 
অপাঁরাচত ভাব, শব্দ ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাহাতে সকলে বুঝতে পারেন সেইজন্য 
কোথাও কোথাও সখীক্ষপ্ত টীকা 'লাঁখয়া দেওয়া হইল। 

ত্রিশ বংসর পূর্বে পদাবলন-সাহিত্যের আদ্বিতীয় পাঁণ্ডত সতশচন্দ্র রায় 
মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদরত্বাবলশর পদনিবাচিনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
লাখয়াছিলেন--“এই ক্ষুদ্র অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহখানাও অধুনা অগ্রাপ্য হইয়াছে। 
সে সময়ে পদকজ্পতর: প্রভাতি গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ প্রচারত হয় নাই; 
এজন্য উন্ত পদাবলঈর অনেক পদে অনেক স্থলে পাঠের ভুল রাহয়া গিয়াছে: তাদ্ভন্ল 
উহার পদাবলীব দুরূহ শব্দ বা বাক্যের কোনও টীকা দেওয়। হয় নাই। রবীন্দ্র 
নাথের অনুমতি গ্রহণে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্তৃক এখন পূনরায় এ গ্রল্থখানির একটি 
শবশুদ্ধ সটীক সংস্করণ প্রকাঁশত হইলে নব্য শাক্ষত সমাজে উহা বিশেষ সমাদর 
লাভ করিতে পারে ।” গত ত্রিশ বংসরের মধ্যে এই কার্যে কেহ অগ্রসর হন নাই 
দোঁখয়া আম অযোগ্য হইলেও এই গ্‌রুভার মাথায় কারিয়া লইলাম। 

আমার কানষ্ঠ পত্র পানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজর অধ্যাপক শ্রীমান ভগবান- 
প্রসাদ মজুমদার তথ্যাঁদ সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহাযা কাঁরয়াছেন। 
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১০ই বৈশাখ, ১৩০৭ . 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় পদাবলশীর পুনরহজ্জীবনে রবান্দ্রনাথ ৯ 


১৬ 
দ্বিতীয় অধ্যায়_পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ _ ১০ ৩০ 
তৃতীয় অধ্যায় পদাবললর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ 7৩১৫০ 
চতুর্থ অধ্যায়- পদাবলীর সঙ্কলায়তা রবীন্দ্রনাথ _8৪৪-- ৫৪ 
পণ্চম অধ্যায় পদ-উদ্ধৃত প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ --%৫- ৬৬ 
বচ্ঠ অধ্যায়-- প্রাকৃগ্ণীতাঞ্জীল যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব ৬৭ ৮৯ 
সপ্তম অধ্যায়_ গীতাপঞ্জাল-গীতালতে পদাবলশর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ৮২- ৯৪ 
অম্টম অধ্যায় পদাবলসর বলীয়মান প্রভাব ৯৫--৯০১ 
পাঁরাশম্ট-  পদরত্রাবলী _- ১০৩--২০৬ 


নর্ঘন্ট 


-- ২০৭--২০৮ 


প্রথম অধ্যায় 
পদাবলীর প;নরঃজ্জীবনে রবাম্দ্রনাথ 


উনাবংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শাক্ষত সমাজে বৈষফব পদাবলশকে জনপ্রিয় 
কারবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম না হইলেও 
সর্বপ্রধান হইতৈছেন রবীন্দ্রনাথ । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীকে পদাবলস সাহত্যের 
দবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে । অল্টাদশ শতাব্দীতে কিছ ?িছু মাঝাঁর ধরণের পদ 
রচিত হইলেও, মূলতঃ এ সময় হইতেছে সঙ্কলনের মুগ । বিশ্বনাথ চক্রবতাঁরি 
ক্ষণদা গাঁতি-চিন্তামণ, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমূদ্র, দনবন্ধু দাসের 
সংকীর্তনামৃত নরহরি চক্রবতাঁর গীতিচন্দ্রোদয়, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ ও 
গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্বদাসের পদকজপতর: অন্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়। 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কমলাকাল্ত দাস (১৭২৮ নি বা ১৮০৬ খুহ্টাব্দ) 
পদরত্রাকর এবং গৌরীমোহন দাস (১৮৪৯ খ্টাব্দ) পদকল্পল1তকা সঙ্কলন করিয়া 
এ ধারা বজায় রাখেন। 

কিন্তু পদাবলশর আদর কেবলমান্র ভজননিষ্ঠ বৈষ'বদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল । 
তাঁহারা নিভৃতে অল্তরঙ্গজনের সঙ্গে মহাজনীপদাবলী আলোচনা করিতেন এবং উহা 
কীর্তন করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতেন। খবশুদ্ধ মনোহরসাহশি ও গরাণহাটপ 
কীর্তন সাধারণে বুঁঝত না। তাঁহারা ঢপ কীর্তন, কৃক্ষাগ্র।, পাঁচালী, কবিগান প্রভীতি 
শুনিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেন। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলিকাতাস্থ 
“সমূলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেন্তনের” উল্লেখ আছে। কিন্তু 
তাহারা বিশুদ্ধ পদাবলী কীর্তন করিত না, আর 'শাক্ষতব্যান্তরা তাহা শাাঁনতে 
যাইতেন না। কালী প্রসন্ন 'সংহ কীর্তনের শ্রোতাদের লইয়া ব্যাশবদ্রুপ করিয়াছেন । 
১৮৬২ খৃষ্টানদের কাছাকাছি সময়ে খন তিনি এ বই লেখেন তখন নব্য '্শাক্ষত 
সম্প্রদায়ের দুম্ট পদাবলী সাহত্যের উপর পড়ে নাই। তাঁহারা উন্নাসকতা সহকারে 
পদাবলণ ও কীর্তনগানকে কপার চক্ষে দোঁখতেন। ইংরাজী শক্ষার সব চেয়ে বেশশ 
কুফল দেখা গিয়াঁছল দেশের জনসাধারণের সাঁহত ইংরাজওয়ালাদের অন্তরের 
যোগসূত্র বিচ্ছেদে। যে গান, কীর্তন, কথকতায় সাধারণ লোকে যুগযুগান্তর 
ধাঁরয়া শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রাত কোনরূপ সসন্রাগ দেখানোকে 
তাঁহারা কুরুচির অথবা কুসংস্কারের নিদর্শন বলিয়া মনে কাঁরতেনা অন্যদিকে 
টোলের পশ্ডিতেরা শুধু পদাবলী নহে, বাংলাভাষায় লিখিত যে কোন পুস্তককেই 
অবজ্ঞা করিতেন। 

এইর্প মানাঁসক আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৭০ খ্ষ্টাব্দে যশোহরের সরকারী উচ্চ 
[্শলয়ের শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় “মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ” প্রকাশ কারতে 
₹ ঢাগণী হইলেন। তিনি ১২৭৬ সালের ৭ই ফাল্গুন হেংরাজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭০) তারিখের অমৃতবাজার পন্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন হয মার দুইশত ব্যাস্ত এ 


২ রবশন্দ্র সাহত্যে পদাবলশর স্থান 


গ্রন্থ একটাকা মূল্যে কিনিতে প্রাতশ্রুত হইলেই 1তাঁন শবদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাস” নামক 
গ্রন্থ সটীক ছাপাইতে আরম্ভ কাঁরবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রায় দেড় মাস পরে ১২৭৬ 
সালের ১৯শে চৈত্র তারখে অমৃতবাজারে শাঁশরকুমার ঘোষ মহাশয় সম্পাদকণয় 
স্তম্ভে 'লাখলেন যে তিনি এ পুস্তকের পান্ড্রীলাপ দোঁখয়াছেন; উহা খুব সুন্দর 
হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থের গ্রাহক হইয়া উহার প্রকাশে সাহায্য করা উঁচত। মহাত্ম। 
শাশরকুমার এ প্রসঙ্গে আরও [লীখলেন যে বিদ্যাপাতি ও চণ্ডীদাস “প্রেম পদার্থ ?ক, 
তাহা তাঁহারা আত সক্ষ সুক্ষ খণ্ড কাঁরয়া দেখাইয়াছেন,: বৈফবধর্মেও তাঁহারা 
অনেক সরস মিশাইয়াছেন। অদ্যাঁপ ঘে আমরা ঢপ ও কীর্তন শাাঁনয়া এত মোহত 
হই, তাহার কারশ, এই সমৃদায় গঁতৈ তাঁহাদের সূজিত রসাবন্দু মিশান হইয়াছে। 
কমে কলমে তাঁহাদের কীবতাতে আধুনক ঢপ-গায়কেরা শব্দ-চাতুরী, অনুপ্রাস প্রভাতি 
মিশাইয়াও উহা সম্পূর্ণ বিকট করিতে পারেন নাই । আগ্দন, বেগুন, গুণ, এই সমুদয় 
শন্দরাশর মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এরুপ এক একাট' উজ্জল ভাব দান্টগোচর হয় 
যে, তাহাতে এই শন্দরা?শ ঢাকিয়া ফেলে ।”" এই সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে একাঁদকে 
যেমন এ সময়ে কীর্তনের দুদ্শার কথা জানা যায়, তেমন দেশের শাক্ষিত সমাজে 
পদাবলনর আদর কত কম ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। দুই বৎসর ধারয়া অনেক 
আবেদন নিবেদনের পর ১৮৭২ খত্টাব্দে, ১২৭১ সালে ডিমাই ১২ পোঁজ সাইজের 
৩৯৬ পূ্ঠার বইখাঁন বাহর হইল ।+ বিজ্ঞাপনে ও ভূঁমকায় বদ্যাপাঁতি ও চন্ডীদাসের 
পদাবলী সংগ্রহের কথা থাকলেও ইহাতে কেবলমাত্র বদাপাঁতির পদাবলশই মদ্রুত 
হইয়াছল। বোধ হয় আশান্‌র্‌প গ্রাহক সংখ্যা না হওয়ার জন্য চণ্ডীদাস্রে পদাবলঈ 
মাাদ্রত হয় নাই। 

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয তাঁহার “মহাজনপদাবলশী সংগ্রহের” একখানি প্রাতালাপ 
অক্ষবচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারকে উপহার 1দয়াছলেন। 
“ক্ঞণভাষার লেখক" নামক গান্থ অক্ষয়চন্দ সরকার মহাশয 'লাখয়াছেন “ষে, 
“জগদ্বন্ধু বাবু কর্তৃক পতার নাম সম্বলিত "বদ্যাপাতির পদাবলী" পাইয়া আম মহা 
আনান্দিত হইলাম। সেই আনন্দ ফলস্বরুপ শ্রীযুন্ত জেজ)সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের 
সঙ্গে আমা কতৃকি প্রাচীন কাবাসংগ্রহ প্রকাশ 1” জগদ্বন্ধুবাবুর গ্রন্থপ্রকাশের দুইবংসর 
পরে, ১২৮১ হইতে ১২৮৩ সালের মধ্ো প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" প্রকাশিত হয। উহাতে 
বদ্যাপাত, চণ্ডীদাস ও গোঁবল্দদাসের পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। 

রবীন্দ্রনাথ জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাঁদত “মহাজনপদাবলন সংগ্রহের” কথা কোথাও 
উল্লেখ করেন নাই, কেন না এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স এগার বৎসর 
মান্ত। তাঁহার বয়স যখন তৈর চোদ্দ তখন তাঁহার হাতে প্রাচীন কাবাসংগ্রহা পড়ে। 
তাঁহার দাদা জ্যোতীরন্দ্রনাথের নিকট “এই সংগ্রহের আঁনষামিত ভাবে প্রকাশিত 
খণ্ডগ্বীল আপিত।" রবীন্দ্রনথ ১৩৪৬ সালের প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলশর দ্বিতীয় 


*২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খস্টাব্দে বেঙগল লাইব্রেরীতে এঁ গ্রল্থ তালিকাবদ্ধ হয়,। 


পদাবলীর প্নরজ্জশবনে রবীম্দ্রনাথ ৩ 


খণ্ডে “ভানুসংহ ঠাকুরের পদাবল"র স্চনায় 'লাখয়াছেন--“অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহাশয় পযাক্কমে বৈষব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন 'নষূস্ত হয়োছিলেন, আমার 
বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবক অনামনস্কতা 
তখনো ছিল এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা এঁতিহাসক 
বলে ধরে নেন ভাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনূমান করা 
অনেক সহজ। নবোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন িয়েছিলম তখন আমার বয়স 
বষোলোর কছাকাছি, বলাতে যখন 'পিয়োছ খন আমার বয়স সতেরো । নূতন 
প্রকাশিত পদাবলণ নিয়ে নাড়াচাড়া করাঁছ সে আরো কিছুকাল পর্বের কথা। ধরে 
নেওয়া যাক তখন আমি ছোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদান্্শগল প্রকাশো 
ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছল না। অথচ আমাদের বাড়তে আমিই 
একমান্র তার পাঠক [ইলম । দাদাদের ডেস্ক থেকে যখন সেগ্যাল অন্তধানি করত 
তখন তাঁরা তা লক্ষ কবতেন না।” রবীন্দ্রনাথ এখানে যে কাল নির্ণয় কারয়াছেন 
তাহা নিভূলি; শুধু এইটুক মনে রাখিতে হইবে যে ১২৮৯ সালে কার তের 
বংসর উত্তীর্ণ হইবার কষেকমাস লাদে প্রাচীন কাবাসংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়। 
হয়তো ১২৮২ সালে মবীল্্রনাথ সর্বপ্রথমে পদাবলসর সংঘপর্শে আসেন। 

আধু?নক ভারতের শ্রেষ্ঠ বাবর সাঁহত প্রাচীন বাংল,ব শ্রেষ্ঠ কাঁবতার প্রথম 
পাঁরচয় একটি এঁতহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ স্বযং ইহার গুরনত্থ উপলা্ধ 
কঁরিয়াছহলন। তাই তান বহু শথাংন এই ঘটনাটির উল্লেখ কাঁরয়াছেন। কাব 
তাঁহার জীবনস্মাতিতে লাখয়াহ্ছেন--"শ্রীষুক্ত সানদাচরণ মন ও অক্ষয় সরকার মহা- 
শয়ের প্রাচীন কাবাসংপ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একাট লোভের সামগ্রশ হইয়াছিল। 
গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক 'ছিজেন কিন্তু নিষমিত পাক ছিলেন লা। সুতরাং এগাাঁল 
জড়ো করিয়া আনত আমাকে বোশ ন্ট পাইতে হইত না!” এ গ্রল্থেরই আর 
এক স্থানে তান 'র্গাখয়াছেন যে তান প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ?বশষ আগ্রহের সাহত 
পঁড়তেন। “গাছের বীজের গধ্য যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটর নিচে যে রহস্য 
অনাবত্কত, তাহার প্রাত যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ কাঁরতাম, প্রাচশন 
পদকর্তাদের রচলা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন কাঁরতে 
করিতে একটি অপাঁন্নাচিত ভাণ্ডার হইতে একাঁট-আধাট কাব্যরত চোখে পাঁড়তে 
থাঁকবে এই আশাতেই আমাকে উংসাহত কাঁরয়া তুলিয়াছিল।” তাঁহার রত্র উদ্ধার 
করিবার দশ বংসরব্যাপশ উদয়ন ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে সাফল্যমন্ডিত হয়। 
এ কাব্যরত্বগ্ণীলই তান পদরত্বাবল নামে প্রকাশত করেন।* 


*কাঁব ১২৯০ সালের ভারতশতে 'বাউলের গীত নামক প্রবন্ধে কোন ভিখারীর 


শান বালিয়া লাঁখয়াছেন__ 
তি (ওরে) মার খেয়েছি না হয় আরো খাব; 
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়। 


৪ রবীন্দ্র পাঁহত্যে পদাবলশীর স্থান 


কাঁব প্রৌটুবয়সে 1[২1151077 ০1 1810 সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদানের সময় পদাবল 
সাহত্যের সাহত তাঁহার প্রথম পারিচয়ের কথা এবং তাঁহার কাব্যের উপর উহার 
সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা বিশদভাবে বলেন- “০0080651500 0 ৪ 
০0115061017) ০6 010 1571095170991075 ০0100009560 107 (17০ 09665 ০1 
002 ৬০151772525 5606 05070 60. 00 10910 ৮1610 1 875 7000, 
[1১2080)6 2৮71 01 50106 00110671515 1952. 0661১ 17 01) 0৮1903 
10027171105 01 61)059 [00961005, .---০-১০ 15125 5075 0025 200520০9615 
৮70০ 91957101100 20০56 005 9007510510৮ 1705 00017 92 
530007101706 1) 211 90791901005 06 109৮০-- 075 10৮06 08607575 
10691100701 210117219005 01011059076 001001506, 075 ০10৮60, 016 
1055 11776 1111000102009 0117 001750101050595 ০0179211657,  3176% 
52110 018, 109৮0. 0770 ০৮ 00৮9 0117091051 100177670015 01051980159 
17061/601) 10721) 70 1217 015 11৮1170, 0176 67109] 16178101010) 10101) 
125 0156 6170101051)1] 06 101000251]0619610001100 10] 10011) 010 
0796 75505 [091:0606 0171011 06 10015100915 2170. 06 001৮0521-* 
অথাৎ আমার খুবই সৌভাগ্যের কথা যে আমার অন্প বয়সে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
কবিধের রচিত প্রাচান গ9াঁতকাবতার এক সংগ্রহ আমার হাতে আপে । বাঁহর হইতে 
দেখিলে যেগলকে প্রেমের কাপিতা বলিয়া মনে হয়, তাহার ভিতর যে একটি গভনর 
ভাব লুকাইয়া আছে তাহা আম জানিতে পারিলাম। আম ঠিক বাঁঝতে পারলাম 
যে এই কাপরা সেই পরম প্রোমকের কথ। বালিতেছেন যাহার সপর্শ আমরা অনুভব 
কার আমাদের সকল প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে -প্রাকীতিন সোন্দঘেরি প্রাতি প্রেম, 
পশ,ব প্রাত, শশর প্রাত, সখার প্রীত, দয়িতের প্রাত প্রেমের ভিতর দিয়া যে প্রেম 
আমাদের বাস্তবের চেতনাকে আলোকিত করে। তাহারা এমন এক প্রেদের কথা 
গাহয়াছেন থে প্রেম অসংখা বাধাকে অতিক্রম কাঁরয়; প্রবাহিত হইয়াছে মানুষ ও 
মান,ষের স্বগী সত্তার ভিতরে । সেই প্রেম এমন শাশ্বত সম্বন্ধ স্থাপন করে 
যাহার ভিতর উভয়ের পূর্ণত্ব লাভের জন্য একে অনোর উপর নিভন্প করে এবং 
যাহার চবিতার্থতা ঘটে বান্তসত্তীর সাঁহত বিশ্বসত্বার পাঁরপূর্ণ মিলনে । 
রবীন্দ্রনাথ তরুূণ বয়সেই যে এত তত্ব উপলাব্প কারতে পাবয়াছিলেন তাহা 
নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্য ও মাধূর্য তাঁহাকে প্রথমে বিমুগ্ধ কারয়াছিল। 
তাহার পর তান কালব্রমে তাহার অন্তর্নহিত ভাব হূদয়ঙ্গম করেন ও সেই ভাবে 
অনপ্রাণত হইয়া অনেক কবিতা রচনা করেন। সঙ্গীত সৃম্টিতেও বৈষ্ণব-কাঁবতা 
তাঁহার মনে কেমন অনপ্রেরণা জাগাইষাঁছল তাহা তাঁভার মৃত্যুর সতের মাস % 
“ছেলে বেলা"তে 'লাখয়।হছুন। তাঁহার বয়স যখন ষোল কি সতেরো, তখন 
গঙ্গার ধারে এক দোতালা বাঁড়তে বাস করিতোছলেন। সেই সময়ের একাঁদনের 


কথা কাঁব াখতেছেন-“নতুন বর্ষ নেমেছে । মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্তরে 
য়। 


পদাবলশর পুনরঃজ্জশবনে ববশন্দ্রনাথ ে 


উপর ঢেউ খোঁলযে মেঘেব ছাযা কালো হযে ঘনিষে বষেছে ওপাবে বনেব মাথায। 
অনেক বাব এই বকম দিনে নিজে গান তোব কবোঁছ সৌঁদন হা হল না। বিদ্যাপাঁতিব 
পদাঁট জেগে উঠল আমাব মনে এ ভবা বপব মহ গাদব শন্য মন্দির মোব।? 
নিজেব সব যে ঢালাহ কবে বাঁগণশব ছাপ মোব তাকে নিজেব ববে নিলুম। 
গঙ্গার ধাবে সেই সব দিযে মান কবা এই বদল দিন আজও ঘষে শছে আমাব 
বষাগানেব পিধুকাঁঢতে। 

চণ্ডীদাস বিদাপাঁওপ যগেব পস্ব 'বফ্বলান্তা শভাবঙব অনুর্ভাতিব বাহক হইল। 
ভ্রীচৈতন্যেব অপূর্ব [শ্রাহান্মাদণা পদক ভারদেব শনে ননপ্রবণ আোনাহল। গৌব- 
চন্দ্রেব ভানাপত। ধ বাধ চিত্র গলার চাকাতঠ হইল বাঁশষা প্রত্যেক 
কীর্তনেব পালাব প্রথম গৌন্ঞান্রকা পন কাব পাত প্রকাত ত হইল। 
শ্রীচৈতন্যেব উপব বা? এ্রশাথেব অসাম শ্রদ্ধা |ছা। 

পদবত্রাবল প্রকাশের কমেক মাস গলেই টিঠপন্ত (প্রশ্থাক রন ১২১৯৪ সালে 
প্রকাশিত) তান লেখেন আনাল্পপ বাও এব মধ্য হই/৩ই লতা টৈ তনা জাল্মযাছিলেন। 
তান তো বিঘা কঠাব মধ্যেই বাস কাঁণতেন না তান তো সমস্ত মানবকি আপনার 
কাঁবষাছিলেন। 1 হি বিসঙত শানবপ্রেমে বশা ঠামবে জ্যোতর্ঘযঈ কাঁবযা তৃঁশিষা- 
লপেন। তখন ঠো বাংলা পথিবীব এক প্রাণ৬ঙাগ ছিল ৩খন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব 
প্রভীত কথাগালব সান্ট হয নাই। সকলেই আপন আপন আহক তর্পণ ও 
চণ্ডীমণ্ডপাঁট লইযা ছিল ৩খন এমন কথা ক কাঁধযা বাহব হইল - 


“মাব খেযোছি না হম আবও খাল 

তাই বলে কি প্রেম দব না আষ' 
এ কথা ব্যাপ্ত হইল কি কাঁবশা* সকালব মুখ 'দিযা বাঁহব হইল কী কাবা» 
আপন আপন বাঁশ বাগানেব পশ্বর্থ ৬দাসনবাটীব মনসাসিজেব বেড়া ডিত্গাইযা 
পৃথবীব মাঝখানে আসিতে কে আহবান করিল এবং সে আহনানে সকলে সাড়া 
দিল কী কাঁবযা- একাঁদন 7তা বাংলাদশে ইহাও সম্ভব হইমাঁছল। একজন 
বাঙালি তো একাঁদন সমস্ত পাঁথবীকে পাগল কাবাব জন্য ষড়যন্ত্র কাঁবযাছিল এবং 
বাঙালিবা সেই ষডযন্নে তো যোগ দিযাছিল। নাংলাব সে এক গোৌরবেব 'দিন। 
তখন বাংলা স্বাধীনই থাকক আব অধাীনই থাকুক মুসলমান নবাবব হাতেই থাকুক 
আব স্বদেশীষ বাজাব হাতেই থাকুক তাহাব পক্ষে সে একই কথা । সে আপন 
তৈজে আপাঁন তৈজস্ব হইযা উঠিযাঁছল। মাসল কথা বাংলায সেই একাঁদন সমস্ত 
একাকাব হইবার জো হইযাছিল। তাহ কতকগুলো লোক খোঁপযা চৈতন্যকে 
কলসীব কানা ছণডযা মাঁবযাঁছল। কিন্ত কিছুই কবিতে পাঁবল না। কলসাীব 
কানা ভাঁসযা গেল। দেখিতে দোঁখতে এমান একাকাব হইল যে জাত বহিল না, 
হল না।” কাঁব পদাবলী-সাহত্য যেমন যত্রের সাঁহত পাঁড়যাছলেন, শ্রীচৈতন্য- 
শ্রীচৈতনামগ্গল প্রভাতি শ্রীচৈতন্যেব জীবনাগ্রম্থগযীল তেমন ভাল করিযা 


ঙ রবীন্দ্র সাঁহত্যে পদাবলশীর স্থান 


পড়েন নাই। পাঁড়লে, নিত্যানন্দের মারখাওয়ার কথা শ্রীচৈতনো আরোপ করিতেন 
না। 
গানাট নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের উন্তি। 
বৃন্দাবন দাস শ্্রীচৈতন্য ভাগবতে (২।১৩) 'লাখয়াছেন যে একাঁদন রান্রকালে 
নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ কাঁরতেছেন এমন সময় জগাই মাধাই মাতাল হইয়া আসিয়া 
তাঁহাকে ধারল, তাহারা 
“মদের বিক্ষেপে বোলে শকবা নাম তোর ?, 
নিত্যানন্দ বোলে “অবধৃত নাম মোর], 
“ভাবধৃত নাম শুনি মাধাই কুঁপিয়া। 
মারিল প্রভুর শিরে মুট্ক? তুলিয়া ॥ 
এ স্থানে প্রভূ" অর্থে নিত্যানন্দ । 
লে।চন তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লাখয়াছেন যে নিমাই পাঁণ্ডত সাঙ্গোপাঙ্গোদের 
সাহত একাঁদন পথ দয়া কীর্তন করিয়া যাইতেছিলেন, কীর্তনের শব্দে জগাই 
মাধাইয়ের ঘুম ভাঙ্গয়া যায় বালয়া তাহারা খুব চাঁটয়া যায়। 
ক্লোধেতে মাধাই ধায় হাতে লয়া দণ্ড। 
সম্মখে পাইল ভগন কুম্ভ একখণ্ড ॥ 
কলসর কাণা সে ফোঁলয়া মারে রোখে। 
নিরভরে লাগল নিত্যানন্দের মস্তকে॥ 
নিত্যানন্দ প্রভু আহত হইয়াও জগাই মাধাইয়ের উপর রাগ করিলেন না; তান 
বাঁললেন- 
মারল কলসঁর কাণা সাহবারে পারি। 
তোদের দুর্গাতি আম সাহবারে নার ॥ 
মেরোছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষাতি নাই। 
সমধূর হারনাম মূখে বল ভাই॥ 
শ্রীচৈতন্য জাত ও সম্প্রদায়কে ভাঁঙ্গয়া +দয়াঁছলেন, চন্ডালও ভন্ত হইলে 
ব্লাহ্ষণ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হয় বলিয়াছিলেন এবং যবন হারদাসের মৃতদেহ কোলে কাঁরয়া 
নৃত্য কাঁরয়াঁছলেন এই সব ঘটনা রবশন্দ্রনাথের িত্তকে আকৃষ্ট করয়াছল! রাজ: 
রামমোহন রায়ের বহঃপূর্বেও যে একজন বাংগাঁল ব্রাহ্মণ সামাঁজক ভেদবাদ্ধি 
[িবলোপ কারিতে প্রুয়াসী হইয়াছিলেন ইহাতে তান মৃণ্ধ হইয়াছিলেন। ১৩০৮ 
সালে তানি বঙ্গাদর্শনে ্যাধ ও প্রাতকার' প্রবন্ধে 'াখলেন_-“চৈতন্য যখন 
ভান্তবন্যায ব্রাহ্মণ চন্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বাঁললেন তখন যে-হাীনবর্ণ 
সম্প্রদায় উৎফুল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু রান্ধণ হইল না।” কাব 


১৩১১ সালে 'পাগল' শীর্ষক প্রবন্ধে (বিচিত্র প্রবন্ধ) ভ্রীচৈতন্যের প্রাত শুধু শ্রদ্ধা 
নহে ভালবাসার অর্ঘ্য প্রদান কারয়াছেন--“পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ 


নহে। খ্যাপা ?নমাইকে আমরা খ্যাপা বাঁলয়া ভাঁন্ত কার-_আমাদের খাপা-দেবতা 


পদাবলশর পুনরুন্জশীবনে রবীন্দ্রনাথ 5 


মহেশবর ।” শ্রীচৈতন্যের কোন প্রামাণক চাঁরতগ্রল্থে খ্যাপা নিমাই' আখ্যা দেখা যায় 


না বটে, কিন্তু 'নরহার' ভনিতাযুস্ত একাট পদে পাওয়া যায়-- 
পরাণ নমাই মোর খেপা বড় বটে গে” 


পদটি অল্টাদশ শতাব্দীর কোন' সঙ্কলন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই। কাব এট পদকজ্প- 
লাঁতকা হইতে গ্রহণ কাঁরয়া পদরত্রাবলীতে স্থান দিয়াছিলেন। পদরত্রাবলণ প্রকাশের 
আট নয় বংসর পরে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় পদাটর একটি পৃণতুর পাঠ পাইয়া তাহা 
গোৌরপদতরাঙ্গণশীতে ধরেন। কিন্তু পদাঁটির ভাব বা ভাষার সঙ্জো নরহারি সরকারের 
রচনাশৈলীর সাদৃশ্য দেখা যায় না। 

পদাবলী লেখা হইয়া্ছনে গাহবার জন্য। সেই গানই কীর্তন। রবীন্দ্রনাথ 
কর্তনের অপূর্ব উন্মাদনার কথা তাঁহার ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় লিখিয়াছেন__ 
“চৈতন্য যখন পথে বাহর হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সর পর্যন্ত ফিরিয়া 
গেল। তখন এককণ্ঠ হার নৈঠীক সবগুলো কোথায় ভাঁসয়া গেল। তখন 
সহম্্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিন্পোলে সহম্্র কণ্ঠ উচ্ছদাসত কাঁবয়া নৃতন সুরে আকাশে 
ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণঈ ঘর ছাঁড়য়া পথে বাহিব হইল, একজনকে 
ছাঁড়য়া সহস্র জনকে বরণ কাঁরিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বাঁলিয়া 
এক নূতন কীতনন উচ্ঠিল। যেমন ভাব তেমান তাহার কণ্ঠস্বর--অশুজলে 
ভাসাইয়া সমস্ত একাকার কারবার জন্য ক্রুন্দনধ্দান। বিজন কক্ষে বাঁসয়া বিনাইয়া 
[বনাইয়া একাটমান্র বিরাহনীর নৈঠাক কালা নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের 
তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্ব জগতের কুন্দনধ্দান" (চাঠিপত্র, রবীন্দ্ুরচনাবলশী, 
দ্বিতীয় ভাগ, পূ ৫&২৯)। 

কাব তাঁহার ছেষাঁট বৎসর বয়সে ১৩৩৪ সালে “জাভাষা্ীর পন” কার্তনকে 
বাংলার জাতীয় জীবন আরও উচ্চস্থান 'দয়াছেন। জাভার লোকে মেমন নৃত্যের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, বাংলার লোকে তেমান কার্তনের নাধামে নিজেদের ভাব 
ফুটাইয়া তুলে। তান 'লাখয়াছেন--“এক একাট জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি 
বশেষ পথ থাকে । বাংলা দেশের হৃদয় যোৌদন আন্দোলিত হয়ৌছল সোঁদন সহজেই 
কর্তন গানে মে আপন আবেগ সন্তারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লঞ্ত 
হয় নি।' 

বৈষ্ণব পদাবলশর মখ্য িবষয় পরকায়া প্রেম। পরকীয়া প্রেমের প্রবল বাধা 
হইতেছে সমাজ । রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে "গ্রাম্সাহিত্য” নামক প্রবন্ধে লেখেন-- 
“বৈষব পদীবলশীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছবাসত হইয়া 
উঠিতেছে। এমন কি বৈঞুব কাবাশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরান্তির বিশেষ গোরব বার্ণিত 
হইয়াছে। সে গৌরব স্মাজনীতির হিসাবে নহে, সেকথা বলাই বাহুল্য । তাহা 
গনছক প্রেমের 'হসাবে। ইহাতে ষে আত্মবিস্মতি, বিশ্বাবস্মাতি, নিন্দা-ভয়-লজ্জা- 
শাসনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ গঁদাসীন্য, কঠিন কুলাচার-লোকাচারের প্রাতি অচেতনতা প্রকাশ 
পায় তদ্বারা প্রেমের প্রচন্ড বল, দৃবো্ধ রহস্য, তহার বন্ধন-বিহীঁনতা, সমাজ- 


৮ রবশন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


সংসার স্থান-কাল-পান্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যকারণের অতীত একটা 'বরাট ভাব 
পারিস্ফূট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা িশবসমাজে সর্বত্রই একবাক্যে নিন্দিত, সেই 
অভ্রভেদণী কলঙ্ক চূড়ার উপরে বৈষ্ণব কাঁবগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন 
কাঁরয়া তাহার আভিষেকাক্রয়া সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। এই সর্বনাশ, সর্বত্যাগণ, সর্ববন্ধন- 
চ্ছেদ প্রেমকে আধ্যাত্বক অর্থে গ্রহণ কারতে না পারিলে কাব্য হিসাবে ক্ষাত হয় 
না, সমাজনশীতি হিসাবে হইবার কথা”। কাঁলদাসের কুমারসম্ভব ও আঁভত্ঞান- 
শকুল্তলের আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ সমাজবন্ধনাবহঈন প্রেমকে ধধক্কৃত কাঁরয়া 
বাঁলয়াছেন-_“যে উন্মত্ত প্রেম বীপ্রয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই 'বস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত 
গবেশ্বনশীতিকে আপনার প্রাতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্য সে-প্রেম অল্পাঁদনের 
মধ্যেই দৃভ'র হইয়া উঠে, সকলের বিরূদ্ধে ' আপনাকে আপাঁন সে আর বহন কাঁরয়া 
উঠ্িতি পারে না।” কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে বা্ণত রাধার উন্মত্ত প্রেমকে রবান্দ্রনাথ 
সবান্তিঃকরণে আভিনান্দত কাঁরয়াছেন। তাহার কারণ--পদাবলীতে সৌন্দর্ষের 
পরশপাথর ছ'য়াইয়া কামকে প্রেমে পাঁরণত করা হইয়াছে । কাঁবগুর '্রাম্যসাহত্য, 
প্রবন্ধে লাখয়াছেন_“বৈষফব কবিরা সেই বন্ধননাশন প্রেমের গভীর দর্ণবার 
আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান কাঁরয়া তাহাকে অনেক পারমাণে 
সংসারপথ হইতে মানসপথে 'বাক্ষপ্ত কারয়া 1দয়াছেন। আমাদের সমাজের সেই 
গচরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পাঁবন্র গম্নায় ?পশ্ডদান কারবার আয়োজন কারিয়াছেন। 
তাঁহারা কামকে প্রেমে পাঁরণত কারবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার 'বাঁবধ পরশপাথর 
প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে হীন্দ্রয়াবকার কোথাও স্থান পায় 
নাই তাহা বলিতে পার না। কিন্তু বৃহৎ ম্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দাঁত 
ও মৃত পদার্থ প্রাতীনয়ত আপনাকে আপাঁন সংশোধন করে তেমাঁন সৌোন্দর্য এবং 
ভাবের বেগে সেই সমস্ত 'বকার সহজেই শোঁধত হইয়া চঁিয়াছে।” 


এই 'সদ্ধান্ত স্থাপন করবার চার বংসর পরে, ১৩০১৯ সালে দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাঁহত্যের "দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
পুনরায় শ্রীচৈতন্য-প্রবার্তত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কি ভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংগনত 
সমদ্ধ হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বালয়াছেন। কাঁব প্রথমে দেখাইয়াছেন কি ভাবে 
জীব ও ঈশ্বরের দৈবতবাদ উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে_-“বৈষ্কব- 
ধর্মের শান্ত হনাদনী শান্ত সে-শান্ত বলরুপিণী নহে, প্রেমরাপণী। তাহাতে 
ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বতাবভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, 
আনন্দের বিভাগ । 'তাঁন বল ও এশ্বর্য বস্তার কারবার জন্য শান্ত প্রয়োগ করেন 
নাই, তাঁহার শান্ত সম্টর মধ্যে নিজেতে নিজে আনাঁন্দত হইতেছে-এই 'ধভাগের 
মধ্যে তাঁহার আনন্দ নয়ত মিলনর্‌পে প্রাতীষ্ঠিত। শান্তধর্মে অন:গ্রহের আঁনিশ্চিত 
সম্বন্ধ, বৈষ্বধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ । শান্তর লীলায় কে দয়া পায়, কে না পায় 
তাহার ঠিকানা নাই ; ধিন্তু বৈষবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই 


পদাবলীর পুনর;জ্জশীবনে রবীন্দ্রনাথ ৯১ 


বনত্য দাবি। শাল্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে--বৈষবধর্মে এই ভেদকে 'নত্যামলনের 
ধনত্য উপায় বলিয়া স্বীকার কারয়াছে।” 

জীব ও ঈশ্বর তত্বৃতঃ পৃথক হইয়াও প্রেমের বন্ধনে একভৃঁমিতে সমান সমান রূপে 
মিলিত হইয়াছে, এইটিকে রবীন্দ্রনাথ বৈষব ধর্মের ও পদাবলন সাহিত্যের প্রাথামক 
[সদ্ধান্তর্পে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবাঁট তাঁহার বহু কাঁবতার মধ্যে রূপ লইয়াছে। 
তাহার দৃষ্টান্ত পরে দিব। বৈষ্ণবধর্মে জীব ও ঈশবর যখন প্রেমের ক্ষেত্রে সমান হইয়াছে 
তখন মান্‌ষে মানূষে যে বৈষম্য থাকবে না তাহা আর 'বাচন্র কি? রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন “বৈফব এইর্‌পে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপনা কাঁরয়া প্রেমগ্লাবনে সমাজের 
সকল অংশকে সমান কাঁরয়া দয়াঁছিলেন। এই প্রেমের শান্তিতে বলীয়সণ হইয়া 
আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাঁহতাকে এমন এক 
জায়গায় উত্তীর্ণ কাঁরয়া দয়াছে যাহা, পূবাপিরের তুলনা কাঁরয়া দোঁখিলে, হঠাৎ 
খাপছাড়া বাঁলয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের 
প্রবলতা, সমস্ত 'বচিত্র ও ন্ূতন। তাহার পূর্ববততীঁ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহতের 
সমস্ত দীনতা কৈমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকার শাস্বের পাষাণবন্ধন 
সকল কেমন করিয়া এক মূহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শান্ত পাইল কোথায়, 
ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ কাঁরল 2 .......,,-,০০,০০, 
রন মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্ের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি 
উচ্চারিত হইল, অমাঁন দেশের খত পাঁখ সপ্ত হইয়াছিল, সকলেই একনিমেষে 
জাগারত হইয়া গান ধাঁরল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে বাংলাদেশ আপনাকে 
যথার্থভাবে অনুভব করিয়াঁছল বৈষবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহ: অলোকসামান্য, যাহা বিশেষর্পে বাংলাদেশের- যাহা এ-দেশ 
হইতে উচ্ছ্বাসত "হইয়া অনান্র বস্তাঁরত হইয়াছিল। শান্তযগে তাহার দীনতা 
ঘোচে নাই, বরণ নানার্পে পরিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষবসুগে অযাচিত- এশ্বর্ষলাভে 
সে আশ্চর্যর্পে চাঁরতার্থ হইয়াছে” (সাহত্য, রবীন্দ্র রচনাবলশ, অন্টমথণ্ড, পৃ 
৪888)। 


এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারতইতিহাসে যেমন বৌদ্ধযগ (350017156 10019), 
ব্রাহ্ষণঘূগ বাঁলয়া বিভাগ করাকে এখন অনোতিহাঁসক 'ববেচনা করা হয়, বাংলার 
ইতহাসেও তেমন শান্তযুগ, বৈফবযুগ বালিয়া বাভন্ন কালকে আখ্যা দেওয়াও 
'অযৌন্তক। যে সময়ে চিরঞ্জীব সেনের পত্র গোবিন্দ দাস মুর্শিদাবাদ জেলার' 
তোলয়া বুধুর গ্রামে বাঁসয়া বৈষণবপদাবলী রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই 
'মূকুন্দরাম চককবতর্শ চণ্ডাঁমঙ্গল 'লাঁখয়াছিলেন। আবার রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দের 
সমসময়ে রাধামোহন ঠাকুর, গৌরসূুন্দর দাস, উদ্ধব দাস প্রভাতি বৈষব কাঁবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন । 

১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীক্ষে্নে সাহত্য-সাম্মলন 


১০ রবশীল্্র সাহছত্যে পদাধলণীর স্থান 


উপলক্ষে “সাহত্য সম্মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি 
পুনরায় বালয়াছেন-“বৈষব ধর্লাবনের সময় 'বিশ্বপ্রেম যোদন বাংলাদেশে 
মানুষের মধ্যে সমস্ত কীত্রম সংকীর্ণতার বেড়া ভায়া দয়া উচ্চনচ শুচি-অশুি 
সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান কাঁরল, সেইাদনকার বাংলাদেশের 
গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহত্যে স্থান পাইয়াছে।......১....১..০,১০০০, 
বৈফবকাব্যেই আমাদের দেশের সাহত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে 
লৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাঁহর কারয়া আনল । পর্বতের গুহা ভেদ কারয়া 
ঝরনা ঝাহর হইল ।” সাহত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, অন্টমখণ্ড, পৃ-৪৯৯-৫ ০০) 
[শক্ষা, পৃঃ ১৯১০-১১১) 

িতন চার শত বংসর ধাঁরয়া বৈষব পদাবলী ভগবংপরায়ণ বৈষ্ণব সাধকেরা 
আস্বাদন কাঁরয়া আঁসতেছেন। অনেক অবাঙ্গালঈ সাধুও এই পদাবলশীর মাধূর্য 
আস্বাদন কারবার জন্য বাস্‌ঘোষ, লোচনদাস প্রভীতির পদ দেবনাগরণ অক্ষরে লিখাইয়া 
লইতেন। দুইশ [তিনশ বছরের প্রাচীন দেবনাগরণ হরপে লেখা পদাবলীর কয়েকখাঁন 
প্াথ বরানগর পাটবাড়শর শ্রীগোরাত্গগ্রন্থমান্দরে সংরাক্ষত আছে। কিন্তু 
উনাঁবংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত কেবল বৈষ্ণবধর্মে অনূরাগী ব্যান্তরাই পদাবলন 
আলোচনা কারিতেন। তাঁহারা ইহার সাহাত্যক মূল্য যাচাই কারতে যাইতেন না। 
বগত শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকজন ইংরাজী শাক্ষিত ব্যান্ত পদাবলণীর কাব্য- 
সৌন্দর্য ব্যাখ্যা কাঁরতে অগ্রসর হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে বি*বসাহিত্যে 
পদাবলীর স্থান ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনিই সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেন' যে 
আধ্যাত্ক মূল্যের কথা ছাঁড়য়া দলেও পদাবলী নিছক কাব্যাহসাবে জগতের 
নত্য সাহত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। পদাবলনর অন্তাঁনণহত রসের বিশ্লেষণে 
তাঁহার পারদর্শতা অতুলনীয়। একি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার পাঁরচয় 'দিব। 
এখানে একটিমাত্র দম্টান্ত দাতোছি। 


রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের “মনের মরম কথা তোমারে কাহয়ে” ইত্যাঁদ পদটি ১২৯২ 
সালে পদরত্বাবলধতে উদ্ধৃত করেন। এই পদাঁট তাঁহার মনে বিশেষভাবে দোলা 
দিয়াছল। তিনি বহ্‌স্থানে ইহার এই কলিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

“রজনাঁ শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
ঝামাঝমি শবদে বারষে। 
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগাঁল্ত চঈর অঞজ্ো 
নন্দ যাই মনের হরিষে ॥% 
5ম উানিও ই বারতা রন কারার 
লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে আতরুম করা: সেই' 'বষয়ের চেয়ে বৌশট্‌কুই হচ্ছে অনিবচনশিয়। 
ছন্দের গাঁত কথার মধ্য থেকে সেই আনর্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে । বাদলার রাতে 
একাটি মেয়ে ববছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে, বিষয়টা এইমাত্র দন্ত ছন্দ এই বিষয়টিকে, 


পদাবলাশর পনর/দ্জাবনে রঘণন্দুনাথ ৯৬ 


আমাদের মনে কাঁপয়ে তূলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারাঁট যেন নিত/কালকে 
'্রাশ্রয় করে একাঁট পরম ব্যাপার হয়ে উঠল--এমন কি, জর্মন কাইজার অ'্জ যে চার 
বছর ধরে দুর্দাল্ত প্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং আনত্য। 
ওই লড়াইয়ের তথ্যটাকে একাদন বহুকম্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের 
একজামিন পাস কবতে হবে কিচ্তু 'পালহেক শযান রঙ্গে, বিশ্বালত চীর অঞ্চো। 
নিল্দ যাই মনের হবিষে' এ পত্া- মুখস্থ করাব 'জীনস নয। এ আমরা আপনার 
প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং খা দেখব সেটা একটি মেয়েব বিছানাম শুয়ে ঘুমানোর 
চেয়ে অনেক বোঁশ।” জ্ঞানদাসেব ছন্দের মধো যে অপব্প মাধূর্য প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহা অন্য কোন ছন্দে ?পাখলে যে মন্দীভূত হইবে তাহা দেখাইবাব জন্য রবীন্দ্রনাথ 
এ কাঁলাটিকে 'নম্নালাথতছন্দে লাঁখযাছেন- 
শ্রাবণ মেঘে [তিমির ঘন শর্ববী 
বারষে জল কাননতল মম 
জলদরব-ঝংকারত ঝঞ্জাতে 
[বিজশ ঘবে ছিলাম ঘুম-তন্দ্রাতে, 
অলস মম 'শীথিল তনহ-বল্পরাী । 
মুখব শখী শিখরে 'ফিবে সন্টাব ॥ 
ইহার উপর কাব মন্তব্য ক।বয়াছেন--“এ ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা 
ণকছু আছে কিল্তু নেষেটির ভিতরের গভীর কথা ফটল না। এ আর-এক 'জনিস 
হল।' 
১৩৪৩ সালে (৩০1৫ ।১৯৩৬) কবি "শ্যামলণ'র অন্তর্গত কধশ্ন' নামক গদ্য 
কবিতায় পুনরাষ এই কলিটির মর্ম উদঘাটন কীরষাছেন__ 
মনে পড়ছে এ পদটা 
“রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গবজন 
স্বপন দোখনু হেন কালে ।" 
সোদন রা!ধকার ছাঁবর পিছনে 
কাঁবর চোখের কাছে, 
কোন্‌ একাট মেয়ে ছিল 
ভালবাসার কুশঁড়-ধরা তার মন 
মুখচোরা সেই মেষে 
চোখে কাজল-পরা 
ঘাটের থেকে নীল শাঁড় 
নিঙাঁড় নিঙাঁড় চলা 
আজ এই ঝড়ো রাতে 
তাকে মনে আনতে চাই 
তার ভাষায়, তার ভাবনায় 
তার চোখের চাহানিতে 
[তিনশ বছর আগেকার 
কবির জালা সেই বাঙালি মেয়েকে। 
কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- 
শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই রয়েছে সোঁদন 


১২ রবশষ্দ্-সাহিজ্যে পদাবলশর' স্থান 


বাদলের হাওয়া, 
মল রয়ে গেছে 
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বগ্নে। 

১৩৪৫ সালে রবীন্দ্রনাথ “বাংলাভাবা-পাঁরচয়” গ্রন্থে পুনরায় এই পদাঁটর 
প্রসঙ্গে বলেন--“কাবিতার 'বশেষত্ব হচ্ছে অর গাঁতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ 
হয় না। গদ্যে যখন বাল “একাঁদন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্ট পড়েছিল, তখন এই বলার 
মধ্যে এই খবরটা ফাঁরয়ে যায় । কিন্তু কাব যখন বললেন- 

রজনন শাঙনঘন, ঘন দেয়া গরজন 

. িম্‌ ঝিম শবদে বারষে 
তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। এ বৃষ্টি মেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পীঞ্জকা- 
আশ্রত কোনো 'দনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বান্টি স্তব্ধ হয়ে যায় নিা। এই 
খবরাটর উপর ছন্দ যে দোলা সৃন্টি করে দেয় সে দোলা এ খবরাটকে প্রবহমান 
করে রাখে।” 

বৈষব কাঁবদের পদাবলশর ভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া এমন অনবদ্য সুন্দর সমা- 
লোচনা করা একমান্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শ্রেম্ত কাঁবতা পাঠককে কাঁব 
করিয়া তুলে। আবার কাঁন না হইলে কাব্যরস উপলব্ধি করা যায় না। রবান্দ্রনাথ 
কাঁলদাসকে নৃতন কাঁরয়া আবিম্কার কাঁরয়াছেন, তেমাঁন 'বদ্যাপাঁতি, চণ্ডীদাস, 
ক্ধানদাস, গোঁবন্দদাস, বসন্তরায় প্রভাতি কাঁবর পদাবলশর সৌন্দর্য ?াবশ্লেষণ উপলক্ষ্যে 
এমন এক রসের সন্টার করিয়াছেন যাহা পাঠক পূর্বে কখনও কল্পনা করিতে 
পারেন নাই। এইরূপ সমালোচনার ফলেই মহাজন পদাবলী সাঁহত্যের আসরে সাদরে 
অভার্থত হইল । বৈষবের কুটশরে যাহা নিবদ্ধ ছিল তাহা বিশ্বাবদ্যালয়ের সউচ্চ 
প্রাসাদে উন্নীত হইল । শ্রেষ্ঠ সাহত্যের নিদর্শন হসাবে শাঁক্ষত সমাজে ইহার 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা সুরু হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ্‌ ও কালকাতা বিশবাঁবদ্যালয় 
পদাবলীসাহিত্যের অমূল্য সম্পদগ্ীল সুরক্ষা কারবার ব্যবস্থা কারয়াছেন এবং 
অনেক গ্রন্থের বদ্বজনসম্মত সংস্করণ প্রকাশ কাঁরয়া বাংলা সাহত্যের শ্রীবৃদ্ধি 
করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী সাঁহত্যের নকট কতটা খণশ তাহা তান মনস্বী দার্শীনক 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট ১৩২৮ সালের ১৬ই কার্তক তারিখে াখত 
একথানি পন্লে ব্যন্ত করিয়াছেন “বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপাঁনষৎ 'বামাশ্রত হইয়া আমার 
মনের হাওয়া তোর কাঁরয়াছে। নাইদ্রোজেনে এবং আঁক্সজেনে যেমন মেশে তেমাঁন 
কারয়াই তাহারা 'মাশয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসামের দ্বন্ব নাই, মিলন 
আছে; তাহার কারণাঁট কেবলমান্র আমার ব্যান্তগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারাদকে 
ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সাম্প্রদাঁয়ক বাঁদ্ধর বেড়ার ভিতর দয়া ইহা বুঝা যায় না। 
আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপাঁনষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল-_সৃষ্টির পক্ষে 
এইর্‌প দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে-_সৃষ্টকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়েই আছেন, নাহলে একভাবে সৃম্টি হইতেই পারে না।” 

বৈফব সাঁহত্য বলিতে এখানে বৈষ্ণব পদাবলধই মৃখ্যতঃ বুঝিতে হইবে; কেননা 
ববান্দ্রনাথ বৈফব দর্শন, জীবনচারত বা প্রার্থনা, 'প্রেমভীন্তচন্দ্রিকা' জাতশয় উপাসনার 
গ্রল্ধের মতবাদ মানিয়া লইতে পারেন নাই। 


নট 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পদকতার্ রবীল্দুনাথ 


[কিশোর বয়সে বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস ও গোঁবন্দদাসের পদাবলগ পাঁড়য়া রবন্দ্ুবাথ 
এতই মুগ্ধ হইয়াছলেন যে তাঁহারও এ সব মহাজনের নায় পদকর্তা হইবার সাধ 
হুইয়াছিল। চ্যাটা্টনের গঞ্প শযানয়া তান নিজের রাঁব নামকে সমার্থবাচক ভানূতে 
পরিবর্তন করিয়া অন্তরগগ ব্যান্তীদগকে চমক লাগাইয়া দিতে চাঁহয়াছলেন, কিন্তু 
তাঁহারা সত্যই যখন এসব পদকে প্রাচীন কবির রচনা বালিয়া মনে করিলেন, তখনই 
নিজের লেখা বাঁলয়া এ গ্ঁলকে স্বাঁকার কাঁরলেন। 'তাঁন যখন চৌদ্দবছরে পা 
দয়াছেন তখন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে সঙ্কলিত পদাবলশর সংস্পর্শে আসেন, আর তাঁহার 
যোলবৎসর বয়সের সময়, ১২৮৪ সালে, 'ভারত'তে ভানীসংহ ঠাকুরের সাতাঁট 
পদ প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর নয় বংসরের মধ্যে আরও কয়েকটি পদ লেখেন। 
যোল হইতে পণচিশ বংসরের তরুণের রচনা বাঁলয়া ভানীসংহের পদাবলশকে অগ্রাহ্য 
করা চলে না। কেননা রবীন্দ্রনাথ এ বয়সেই ধেরুপ মানসিক বিকাশের পারিচয় 
[দযষাছেন তাহার তুলনা মেলা ভার। শ্রীধুন্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় “রবীন্দ্রনাথ £ 
জীবন ও সাহত্য' গ্রন্থে 'ভারতী'তে ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৭ সালের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ ক কি বিষয়ে 'লীখয়াছলেন তাহার বিবরণ 'দিয়াছেন। উহাতে দেখা 
যায় যে রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের তৃতীয় সগেরি ও অভিজ্ঞান শকুল্তলে কিয়দংশের 
অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, 11007) 30115 ও 918165506275র কাঁবতাও 
১৬ বছর বয়সে অনবাদ কারয়াছেন, 'বিয়ানচে, দান্তেও তাঁহার কাব্য 'পন্রাকর ও 
লরা সম্বন্ধে কবিতানুবাদসহ প্রবন্ধ ১৭ বছর বয়সে প্রকাশ কারয়াছেন; ১৮ বছর 
বয়সে চ্যাটার্টনের কাঁবতার অনুবাদসহ এ বালক-কাঁবর উপর প্রবন্ধ এবং 91761167 
ও ৃ৪17301 এর কাঁবতার অন্বাদ করিয়াছেন। ভান্যাসংহের নাম দিয়া 
কোন পদ লাঁখবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'কাবকাহিন৭' ও 'বনফুল' কাব্যও 'লাখয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পঞ্চাশ বংসর বয়সে জীবনস্মাতিতে লাঁখয়াছেন যে ভানু” 
ধসংহের পদাবনেতে “আমাদের শি নহবতের প্রাণ গলান ঢালা সুর নাই, তাহা 
আজকালকার সস্তা আর্গনের বিলাতি টং টাং মাত্র।” “সণ্চয়িতার' ভূমিকায় 'তাঁন 
লেখেন যে এ কাব্যের মরণ রে তুহঠ মম শ্যাম সমান' এবং “কো তুহ* বোলাবি 
মোয়”" এই দুইটি মান্ন কবিতা স্বীকারযোগ্য। কিন্তু ১৩৩৮ সালে সগ্কলিত 
গীতাঁবতানে ভানসংহের পদাবলীর প্রায় সমস্ত পদই গৃহীত হইয়াছে। কাব 
বোধ হয় বৃদ্ধ বয়সে এ গ্রন্থের সাহাত্যিক মূল্য সম্বন্ধে নিজের মত পাঁরবর্তন 
করিয়াছলেন। 

বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত রচনাবলী সংস্করণের ছ্বিতীয়খণ্ডের সচনায় 


১৪ রবশন্দ্র সাহত্যে পদাবলশর স্থান 


রবীন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন--“ভানীসংহের পদাবলশ ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত 
বড়ো বয়স পযন্তি দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা । পদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।” 
ছোট বয়স বালিতে ষোল বছর ও অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স বাঁলতে বড় জোর পপচিশ 
বছর বয়স বুঝাইবে। ভান্াসংহের পদাবলশ ১২৯১ সালে, কাঁবর ২৩ বংসর 
বয়সের সময় প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহাতে “আজ সাঁখ মুহু মহ” “মরণরে 
তুহ$ মোর শ্যাম সমান" এবং “কো তৃহ$ বোলার মোয়” এই পদ কয়াট ছল: না। 
ছাঁব ও গানের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কাঁব বলেন যে শেষের 'তিনাট কাবতা 
ছাড়। অন্য গল ১২৮৯ সালে লিখিত হয়। শেষের তিনটি কবিতার মধেচ "আজ; 
সাথ মহ মহ” ও "মরণ রে তৃহঃ মোর শ্যাম সমান” ১২৮৯ সালের পূর্বেকার 
লেখা বাঁলয়া কাব য়াছেন। “কো তুহত বোলাঁব মোয়” পদাঁট ১২৯৩ সালে কাঁড় 
'ও কোমলের প্রথম সংস্কবণে প্রকাঁশত হয়_তখন কাঁবর বয়স পণচশ বংসর। 


ভানুসিংহের পদাবলী লইয়া কব পাঁরণত বয়সে একটা সত্কোচের ভাব পোষণ 
কাঁরতেন। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে তান পদাবলর ভাষা ও আঁ্গককে 
নকল কাঁরতে চেম্টা কারয়াছিলেন, 1কল্তু বৈষবীয় ভাবানুভীতিকে নিজের সাধনার 
দ্বারা আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। তান ১৩৪৬ সালে লেখেন যে তানি 
অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বালক কাঁব চ্যাটা্টনের গল্প শুনিয়া পদাবলন জাল 
কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু “একথা মনেই ছিল না যে ঠিকমতো নকল করতে 
হ'লেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথানটা শিক হলেও 
সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহত্য নয় তার রসের 'বাঁশম্টতা 
বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেন্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বভাবক 
ক্বাধনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানাঁসংহের সঙ্গে বৈষণবচিত্তের 
অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নাই” কোন কোন আধুনিক সম্মলোচক কিন্তু ভান্ীসংহের 
পদাবলনকে কাব্যাহসাবে বেশ উ্চুস্থান 'দয়াছেন। সেই জন্য এই পদগনীলর একট] 
বস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। 


প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে ভানুসিংহের পদাবলী একখান কাব্য নহে, 
কুঁড়টি খণ্ড কবিতার সংগ্রহমান্র। এই কাঁবতাগ্ণীল এমনভাবে সাল্লাবস্ট হয় নাই 
যাহাতে নায়কা রাধার ক্লমপারণাতি লক্ষা করা যায়। পূর্বরাগ, আভসার, মিলন 
ও 'বরহের ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ভান্দীসংহেব পদগ্যীলকে ফেলা যায় না। প্রথম 
পদে দেখা যায় বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দে ভারয়া উঠিয়াছে, শুধু 
দুঃখিনণ রাধা তাঁহার 'প্রয়তমের জন্য বিলাপ কাঁরতেছেন। “দ্বিতধয় পদে সখ সব 
জায়গা খখীজয়া আসিয়া বললেন শ্যামকে কোথাও পাওয়া গেল না! তৃতীয় পদে 
রাধা শ্রীকের প্রতীক্ষায় িরহ-কাতব হৃদয়ে রজনী যাপন করিতেছেন । চতুর্থপদে 
সখ মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণকে বাধার বিরহদুখের কথা বলিয়া ধিক্কার দিলেন। পণ্চম 
পদে সখী রাধাকে বালতেছেন যে শাম মৃদ্‌ পদে গান গাহতে গাঁহতে আসিতেছে 


গদকতা রবীক্দ্রনাথ ১৫ 


তাই এখন সাজসজ্জা করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ পদে রাধাকৃফের মিলন। এই ছয়াটি পদের 
মধ্যে ঘটনার পৌঁবা্পর্য রক্ষিত হইয়াছে। 

সপ্তম পদে রাধা বাঁশির ডাক শুনিয়া আভসারে যাইতেছেন। অস্টম পদেও 
সখাঁদের সঙ্গে রাধার আভসারের বর্ণনা। নবম পদে রাধা অন্ধকারে কুঞ্জে প্রতীক্ষা 
কাঁরতে করিতে বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন। দশম পদে রাধা কৃষকে বাঁশন 
বাজাইতে বাঁলতেছেন ও প্রেম নিবেদন করিতেছেন। একাদশ পদে মিলনের দশ্য। 
দবাদশপদে নাদ্রুত শ্যামের সৌন্দর্য বর্ণনা ও নিশা অবসান হওয়ায় আক্ষেপ। 
সপ্তম হইতে দ্বাদশপদ লইয়া ভানাীসংহের পদাবলণীর যেন দ্বিতীয় স্তবক গ্াথিত 


হইয়াছে। 


অ্য়োদশ পদে রাধার এবং চতুর্দশ পদে শ্রীকফের বধাঁভসার। পণ্চদশ পদে 
রাধার মান ও অনুতাপ । যোড়শ পদে মথুরা গমনে উদ্যত শ্যামের প্রাত রাধার 
ব্যবহারের বর্ণনা । সপ্তদশ পদে মথুরা হইতে হতাশা লইয়া প্রত্যাগতা সখীর প্রাতি 
রাধার অনুযোগ । অল্টাদশ পদে রাধা তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যাম কি করবেন তাহা 
লইয়া সখীর সাঁহত আলোচনা কারতেছেন। উনাবংশ পদে মৃত্তাকেই শ্যামরূপে 
সম্বোধন। বিংশ পদে “কো তৃহঃ বোলাঁঝ মোয়" বলিয়া প্রেম নিবেদন। এই শেষ 
আটটি পদ্দ যেন ভানুসিংহের পদাবলশর তৃতীয় গচ্ছ। 

ভানাসংহের পদাবলশীর ভাষা কৃত্িম। ীবদ্যাপাতির পদ বাঁলয়া যাহা সে সময়ে 
বাংলাদেশে প্রচালিত 'ছিল তাহাও মৌথলন পদ ভাঁঙ্গয়া বাঙ্গালপর বোধ-যোগ্য ভাষায় 
লাখত। বদ্যাপাত নিজে ঠক এ ভাষায় লেখেন নাই। নেপালের পুঁথিতে 
বদ্যাপাঁতর ভাষার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় কিন্তু সে পৃথির ভাষাও যে মোরঙ্গ 
প্রদেশের ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই এমন কথা জোর কারয়া বলা যায় না। 
রামভদ্রুপুরের পাথতে বদ্যাপাতর যে পদ পাওয়া যায় তাহার ভাষার সাহত পদ- 
কল্পতরু জাতীয় সঙ্কলনগ্রন্থে ধৃত বিদ্যাপাঁতর পদের ভাষার আকাশ পাতাল তফাৎ । 
গ্রয়ার্সন সাহেব মিথিলায় লোকের মুখে শননিয়া বিদ্যাপাতির যে পদগ্যাল সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন তাার ভাষা আনার নেপালের প্যাথব ও রামভদ্রুপুরের পাথর ভাষা 
হইতে পৃথক। 'বিদ্যাপাতির ঘষে সকল পদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে 
প্রচলিত ছিল. তাহার অনুকরণ করিয়া গোঁবন্দ দাস কবিরাজ তাঁহার পদাবলশ রচনা 
করেন। গোঁবন্দ দাস এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা মিথিলার লোকের 
পক্ষে দুবোর্ধ্য অথচ বাঙ্গালীর নিকট সুপারাঁচত। 

যেমন “হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল' পদের ব্যাখা করিতে যাইয়া একজন 
অবাঙ্গালশ টীকাকার 'লাঁখয়াছেন যে কানু আমার হৃদয় মান্দরে চলাফেরা করে। 
[তান ঘুমাওল মানে যে নিদ্রা যাইল তাহা জানেন না; তান উহাকে "্ঘৃমতা ফরতা 
হ্যায় গোছ কোন কথা ভাবিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস অনেক ক্ষেত্রে নিজে শব্দ সৃষ্টি 
করিয়াছেন ও তাহা তাঁহার আভিপ্রেত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন 'পাহলহি 


১৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


ক্‌ল তূল 'সম উয়ল” এখানে উয়ল মানে ডাঁদত হইল নহে, কিন্তু ডীঁড়য়া গেল। 
সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'বিদ্যাপাঁতির যে পদাবলী ১৮৭৫ খম্টাব্দে প্রকাশ করেন, 
তাহাতে ১২%োঁট মান্র পদ ছল। তাহার মধ্যে-_ 
“শুন শুন মাধব কি কহব আন। 
তুলনা দিতে নার পিরীতি সমান ॥» (৫২) 
অথবা যেখানে সতত বৈসে রসিক-মুরারি। 
সেখানে বলাঁখহ মোর নাম দুই চাঁর॥। (৮৬) 
প্রভৃর্তি কয়েকটি পদের ভাষা খাঁট পাংলা। এইরুপ িদ্যাপাতিকে সামনে রাঁখয়া 
শোর রবীন্দ্রনাথ যে পদ রচনা কাঁরয়াছেন তাহার মধ্যে নবম পদে কিছ; বা ব্রজবুলি 
[কছ; বা খাঁটি বাংলা আছে। যেমন-- 
তাঁধত নয়াণে, বন-পথ পানে 
[নরখে ব্যাকুল বালা 
খাঁটি বাংলা, কিন্তু তাহার পরের চরণ ব্রজবাঁল-_ 
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফরাওয়ে 
গাঁথে বন-ফুল মালা। 
রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক শন্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন যাহার প্রয়োগ পদাবলীসাহিত্যে 
বিরল। 
যথা জর জর রঝসে দখ জবালা সব 
দূর দূর চাল গেল। 
এখানে রঝসে মানে হৃদয় হইতে । রিঝত, 1রাঁঝ, রীঝ প্রভীতি শব্দ হস্ট হয়, 
হৃষ্ট হইযা, হুজ্ট করে প্রভীত অর্থে বাবহৃত হয়; কেবল পদকর্ত ভূপাঁতি একবার 
মাত্র রাঁঝ শব্দ হূদয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন--“রাঁঝ দেয়ল মাঁণ_ মাল” (পদ- 
কম্পতর্‌ ৪৮৩)। রবীন্দ্রনাথ আগ্র মঞ্জরীর ব্রজবাল করিয়াছেন 'অমুয়া মঞ্জর+” (১)) 
সণ্চটরণ করে অর্থে সণ্চলে (২) জামা অর্থে আঙয়া (৫) শব্দ ব্যবহার কারয়াছেন। 
বিদ্যাপাঁতি মাধব মাধাই প্রভাতি নামে কৃষ্ণকে ডাঁকিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ নামাঁট আরও 
সংক্ষেপে কাঁরয়া মাধা €১) করিয়াছেন; বোধ হয় সুরদাসের মধ্যে মাধো শব্দের 
প্রয়োগ তিনি শনয়াছিলেন। 
ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম পদাঁট বিদ্যাপাতি-নামাঙ্কত একাঁট পদের 
অনুসরণ । বিদ্যাপাঁতি ভাঁণতার পদাট সারদাচরণ মিত্রের সংস্করণ হইতে তুলিয়া 
1দিতোছি-_ 
ফুল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন 
কোকিল পণ্চম গাওইরে। 
মলয়ানল হিমাঁশখরাঁস ধাবল ১ 
[পয়া নজ দেশ ন! আওইরে ॥ 


পদক রবশল্দ্ুনাথ ৯৭ 


চাঁদ চন্দন তনু আঁধক উতাপাই 
উপবনে আল উতরোল। 
সময় বসন্ত কান্ত রহ দবদেশ 
জাননু 'বাহ প্রাতকূল ॥ 
আনামখ নয়নে নাহ মুখ 'নরাঁখিতে 
[তিরাঁপত না হোয় ২ নয়নে ॥ 
এ সনখ সময়ে সহজে এত শঙকট। ৩ 
অবলোকন কাঠন পরাণ ॥ ৪ 
দনে দনে ক্ষীণ তনু হিমে কমালনী জনু 
নাজান কি ইহ পাঁরঘল্ত। 
বদ্যাপাতি কহ ধক ধিক জীবন 


মাধব নিকরুণ-অ*ত ॥ 
পদকল্পতরু ১৭১৩ সংখ্যক পদে ইহার শুদ্ধ পাঠ (১) শিখরে সিধারল ৫২) 
না হয়ে (৩) সহয়ে এত সঙ্কট (৪) অবলা কঠিন পবাণ। 
জয়দেব যেমন বসন্তকালে কন্দপজব্রজাঁনিত 16ন্তান্টলা রাধার কথ? বাঁলয়া 
গীতগোঁবন্দ আরম্ড করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বসন্তের আবভাঁবে নাখিল 
গতের হর্য ও রাধার প্রিয় বিরহ দুঃখ বর্ণনা করিয়া ভানাসংহের পদাবলী সুর 
করিয়াছেন। তিনি প্রথম পদে 'লাঁখয়াছেন-__ 


বসন্ত আওল রে! 
মধ্কর গুণ গণ, অমুয়া মঞ্জরী 
কানন ছাওল রে। 


শুন শন সজনী হৃদয় প্রাণ মম 
হরষে আকুল ভেল; 

জর জর িঝসে দুখ জবালা সব 
দূর দূর চাল গেল। 

মবমে বহই বসন্ত সমীঁরণ 


ঢল ঢল বহবল প্রাণ, 
নাখল জগত জন হরখ-ভোর ভই 
গায় রভস-রস গান। 


১৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ন্রিভূবন 
কাহছে দুখিনী রাধা, 
কশহরে সো প্রিয়, কশহ সো প্রিয়তম 
হুদি-বসল্ত সো মাধা? 
ভানু কহত আত গহন রয়ন অব, 
বসন্ত সমশর *বাসে 
মোঁদত 'বহবল চিত্ত-কুঞ্জতল 
ফুল্প বাসনা-বাদে। 
[বদ্যাপাতির পদে রাধা বসন্তের শোভা দোঁখয়া আঁধকতর বিরহে সন্তপ্ত হইতেছেন 
ও বিধাতাকে প্রাতকৃূল জানিয়া প্রাতকারবিহীন দুঃখ ভোগ করিতেছেন। রবান্দ্রনাথের 
রাধা শুধু প্রকৃতির পানেই চাহেন না, নিজের মরমের প্রতি তাঁহার বেশী দৃম্টি। 
তাই প্রাকীতিক শোভার সঙ্গে সঙ্গে 'তাঁন অনুভব কারতেছেন যে তাঁহার মরমেও 
বসন্ত সমীর বাঁহতেছে, মরমে তাঁহার ফুল ফাটিতেছে; শুধু বনে নহে মনেও 
কোকিল কুহু কুহঢ রব করিতেছে। ইহাতে রাধার সখ হইতেছে কি দুঃখ হইতেছে 
তাহা কাব ঠিক বুঝতে পাঁরতেছেন না। প্রথমে রাধা বাললেন “হদয় প্রাণ মম 
হরষে হের্ষে)ট আকুল ভেল"” কিন্তু নাখল জগত যখন হর্ষে বিহব্ল হইয়া উঠিয়াছে, 
"ন্রভুবন বসন্তর্প ভূষণে 'বিভঁষত হইয়াছে তখন রাধা নিজেকে দুঃাখনী বাঁলতেছেন, 
কেননা তাঁহার হৃদয়ের বসন্তস্বরূপ সেই মাধব, সেই প্রিয়, সেই প্রিয়তম কোথায় 2 
বিদ্যাপাতর রাধা বসন্তের শোভা দৌঁখয়া প্রথমেই বাঁলয়াছেন “পয়া নিজ দেশ না 
আওই রে"; কিন্তু ভানুসংহের রাধা প্রথমটায় প্রকীতির বসন্তোৎসব দোঁখয়া যেন 
প্রয় কাছে না থাকলেও আনন্দে বিহল হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রেমের 
গভীরতার অভাব দেখা যায়। 
ভানুিংহের তৃতীয় পদেও ভাবের পৌবাপর্য রক্ষিত হয় নাই। রাধা কৃষ্ণের 
প্রতীক্ষায় বৃথাই সারা ন্নান্র কাটাইলেন-_ 


বরহাঁবষে দাহ বাহ গেল রয়ননী 


নাহ নহ আওল কালা। 
সেই জন্য রাধা নিজের জখবন ও যৌবনকে বিফল জানয়া বাঁলতেছেন-__ 


চল সাঁখ গুহ চল, মণ নয়ন-জল 
চল সাঁখ চল গৃহকাজে 
যাহার জীবন যৌবনে 'ধঙ্কারবোধ জাঁল্ময়াছে সে অবশ্য নয়নজল ত্যাগ কাঁরতে 
পারে, কিন্তু তার পরেই গৃহকাজে যাইবার কথা ভাবতে পারে ক রূপে? নিঞ্জে 
নয়ন জল” কি এখানে চোখের জল মৃছ এই অর্থে ঝবহার করা হইয়াছে? ইহার 
চেয়েও বোশ সঙ্গাঁত দেখা যায় এ পদে শ্যামের দর্শন-আশায় রাধার 


পদকতর্ণ রবীচ্দুলাথ ৯১৯ 


আকুল জীবন থেহ না মানে 

অহরহ জব্লত হুতাশে। 
এই কালির পর পরই মাধব এখন আমাকে বুকে বুকে রাখেন, এমন প্রেম করে 
খোয়াইব এই ভয়ে আম আস্থর হই বলায়__ 


সজান, সত্য কাহ তোয়, 
খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম 
সদা ডর লাগায় মোয়। 
হয়ে হয়ে অব রাখত মাধব 
সো দন আসব সাঁখ রে 
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে 
মারব হলাহল ভাঁখ রে। 


1মলনের সময়েই গবরহের আশঙকাকে বৈষ্ণব রসশাস্দ্ে প্রেমবোঁচত্ত্য বলা হইয়াছে, 
ভান্ীসংহ রাধার বিরহের মধ্যে নিজের সৌভাগ্য ঘোষণা, (স্ব সৌভাগ্য খ্যাপন) 
_ হয়ে হিযে অব রাখত মাধব" দেখাইযাছেন, আবার শ্যামের ভালবাসা হারাইলে 
রাধা যে বিষ খাইবেন তাহা বলাইযাছেন। 

অঙ্টাদশ পদে রাধা ভাঁবতেছেন তিনি যাঁদ মারা যান তাহা হইলে 'রাধা রাধা' 
বাঁলয়া মূরলশধ্যান করিলে- যখন অন্যান্য গোপীরা ছুটিযা আসিবে তখন ক 
শ্যাম আকুল হইয়া রাধারই আশাষ কুঞ্জের পথপানে চাহিয়া থাকবেন? শ্যাম কি 
বনে বনে ঘুরিয়া রাধা রাধা নাম কারষা উদ্চৈঃস্বরে ডাকিবেন? রাধা এই প্রশন 
কারয়াই উত্তর দিতেছেন, না কৃষ্ণ তাহা করিবেন না, তাঁহার কত শত প্রেয়সী আছে। 


হাম যব যাওব শত শত রাধা 
চবণে রহবে তাঁর। 
সৃতরাং এমন বহ;বল্লভ প্রোমকের জন্য দেহত্যাগ করিয়া লাভ কি? তাহার চেয়ে 
ণনকুর্জে যাই-_ 
তব সাঁখ যমূুনে, যাই নিকুঞ্জে 
কাহ তয়াগব দে 
এখানেও প্রারখন কাঁবদের রাধার সঙ্গে ভানীসংহের রাধার যথে্ট পার্থক্য দেখা 
যায়। বিদ্যাপাতর রাধা বলেন__“পয়া বিছুরল যাঁদ ক আর জাবনে”। 
“মরণ রে তুহঠ মোর শ্যাম সমান” কাবিতাংশ সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষব 
কাঁবরা কখনও মরণকে শ্যামের সমান বাঁলবেন না, আর তাঁহাদের রাধাও কখনও 
মরণকে বালিবেন না যে 
দূর সঙে তৃ'হ বাঁশ বজাওাঁস 
অনুখন ডাকাঁস, অনুখন ডাকাঁস 
বাধা রাধা রাধা । 


২০. রবান্্র সাহত্যে পদাবলীর »্থান 


পদের ভাঁনতাংশে অবশ্য ভান্যীসংহ খাঁট বৈষবের মতন রাধাকে তাহার চণ্চলতার 
জন্য তিরস্কার করিয়া বালতেছেন_ একবার ভাল কারয়া বিচার কাঁরয়া দেখ দোখ 
আমার প্রভু মাধব মরণের চেয়ে বেশ প্রিয় কি না- 
ভানুসিংহ কহে_ছিয়ে ছিয়ে রাধা 
চণ্ল হূদয় তোহার, 
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে 
অব তুঁহু দেখ বচার। 
বিদ্যাপাতির পদের ভাঁণতায় মঞ্জরী ভাবের সেবাবাসনা নাই, গোবিন্দ দাসের পদে 
আছে। তাহারই অনুসরণ কাঁরিয়া ভানসংহ গভীর নিশথে আভিসারিকা রাধার 
সঙ্গে চলিতেছেন-_-তাঁহাকে নিভর্য় কারবার জন্য_- 
নদী-মগন মহা, ভয় ডর কছ নাহ 
ভান্‌ চলে তব সাথ। 
কিন্তু কোন বৈষব কাব রাধাকে আভসারে যাইতে মানা করেন না। ভানাসংহ 
বলেন যে একে রান্র গভীর, তাহার উপর মেঘের ঘন ঘন গজন, সুতরাং রাধা 
তুমি ভয় পাইবে, শ্যামের আভিসারে বাহির হইও না- 


গহন রয়নমে ন যাও বালা 
নওল কিশোরক পাশ। 
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব 
কহে ভানু তব দাস॥ 
এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে কাঁৰ ভাণতায় নোচ্ভক বৈষ্বদের মতন নিজেকে 
রাধার দাস বাঁলয়াছেন। মঞ্জরীভাবের অনতপ্রেরণায় দাসী বাঁললে আরও বৈষবতা 
প্রকাশ পাইত। 
সাম্প্রদায়ক বৈষ্বধরের সঙ্গে অন্পাঁবস্তর গরামল থাকলেও ভানাসংহের 
পদাবলশীতে এমন কয়েকটি পদ আছে যাহা যে কোন পদ।শশীরাঁসক অনাবিল 
আনন্দের সাঁহতত উপভোগ কাঁরতে পারেন। পদাবলশ সাহত্যে রসের পর 
রসালসের পদ আছে। তাহাতে 'নাদ্রুত রাধাকৃষ্ধের শয়নের অপরুপ সোন্দর্য 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কন্তু কোথাও রাধা জাগয়া উঠিয়া সুপ্ত মাধবের মুখের 
হাঁসাট দৌখিয়া মোহিত হইতেছেন এমন বর্ণনা নাই। ভানূসিংহ এই পরিবেশ 
সৃম্টি কাঁরয়া রাধাকে দয়া বলাইতেছেন-_ 
শ্যাম, ঘুখে তব মধুর অধরমে 
হাস বকাশত কায়, 
কোন স্বপন অব দেখত মাধব 
কহবে কোন হমায়। 
প্রাচীন পদাবলশতে পাওয়া যায় যে সখশবা রাধাকুষের ঘুম ভাঙ্গাইতে কম্টবোধ 


পদকর্তা রবীচ্ছনাথ ২৯ 


করিতেছেন, অথচ না ভাঙ্গাইলেও নয়-কেননা 'অকরুণ বাল অরুণ, উপক ঝুকি 
মারতেছে। ভান্ীসংহের রাধা স্বয়ং বাঁলতেছেন, হে নিয় রাব তুমি কেন এখন 
আসলে? কেন আমাদের বরহ ঘটাইতেছ 2 
নরদয় রাঁব, অব কাহ তু আওাল 
জবাললি বরহক আঁগ। 
কাব রাধার সঙ্গে সুর িলাইয়া বাঁলতেছেন-_ 
ভানু কহত অব--“রাঁব আত 'নম্ঠুর 
নালন মিলন আভলাষে 
কত নরনারশক মিলন টুটাওত 
ডারত 'বরহ হুতাশে !” 
রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতায়” 10150 1001717-এর কবিতার প্রাতি অনুরাগ দেখাইয়া- 
ছেন; ভানযীসংহের পদাবলী াখবার সময় তানি উত্হার কাবতা পাঁড়য়াছলেন 
কিনা জানা নাই। কিন্তু এ কাঁবর পু) 58106 [15400 নামক কবিতায় এই 
ভাবাঁট দেখা যায়__ 
13051 ০010 09016, 102010 5111106, 
৬৬105 0095 0১০5 07005, 
21:0051 ৮110005/65) 8100 0070001) ০77051055 021] 
11050 60 015 1000910179 1095019 36850175 ছা] ? 
ভান্মীসংহের পদাবলীর নবম পদটিতে ?িশোর কাব অপূর্ব নৈপুণ্যের সাহত 
জয়দেবের ছন্দের সূরটি বাংলা কাঁবতায় ফন্টাইয়া তুঁলিয়াছেন। 
পতাঁতি পতন্রে বিচালিত পন্রে 
শঙ্কত ভবদুপযানম্‌। 
রচাঁয়ত শয়নং সচাকিত নয়নং 
পশ্যাতি তব পন্থানমূ ॥ 
জয়দেবের এই পদের আঁবকল প্রাতিধবান 
শন্য নিকুঙ্জ অরণ্য। 
বালা বিরহ-বিষন্ন! 
বৈষ্ণব কাঁবতায় বংশীধ্বানতে যমুনার উজান বহার কথা আছে; কিন্তু বাঁশীর 
তানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া যমুনার কল্লোল-ধানর কথা নাই। রবীল্দ্রনাথ এই 
নৃতন এঁক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছেন__ 
চকিত গহন নিশি, দূর দূর 'দিশি 
বাজত বাঁশ সূতানে। 


২ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান 


কণ্ঠ মিলাওল ঢল ঢল যমুনা 
কল কল কল্লোল গানে ॥ 


রাধিকার দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীক্কে অনেক গঞ্জনা দিয়াছেন, কুব্জাকে লইয়া 
ব্যঙ্গ কারয়াছেন এর্প বহু বর্ণনা মহাজন-পদাবলীতে পাওয়া যায়; কিন্তু কেমন 
কাঁরয়া তুমি রাধার হূদয়কমলাসন ছাঁড়য়া স্বর্ণাসনে তৃপ্ত হইতে পারিলে এমন 
মর্মান্তিক ডীন্ত একমাত্র ভান্ীসংহের পদাবলীতেই পাওয়া যায়__ 


কৈসে মিটাওঁস প্রেম-পিপাসা 
কণ্হা বজাওাঁস বাঁশ 2 
পীতবাস তু'হ কাথ রে ছোড়াল 
কাঁথ সো বাঁঙকম হাসি ? 
কনক-হার অব পাঁহরালি কণ্চে 
কাঁথ ফেকাঁল বলমালা ? 
হাঁদকমলাসন শৃন্য করাল রে 
কনকাসন কর আলা! 


মথুরায় এই রাজসভার পাঁরবেশের মধ্যে তোমার প্রেম-ীপপাসা মিটাইবার' সুযোগ- 
স্বাবধা কোথায়? এখানে তুম রাজা; কত গরুদায়ত্বভার তোমার! ' এখানে 
তুম বাঁশ বাজাইতে পার১ এখানে তোমার রাজবেশ, ব্লজের সেই' পীতবাস তুম 
কোথায় ছাড়িয়া ফেলিয়াছ ; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেই সুমধুর বাঁজকম 
হাঁসিটিও যে অন্তারহ্হত হইয়াছে তাহা তুমি খেয়াল করিয়াছ দি? বনমালা ফোৌলয়া 
তুম সোনার হার গলায় পরিয়াছ, তাহা ক তোমার শৃঙ্খল হয নি” এই পদের 
ধ্বনি ও বাঞ্জনার মধ্যে সুগভীর আন্তারকতার সুরই আমরা শুনিতে পাই, কৃত্রি- 
মতার কোন চিহুই দৌখতে পাই না। 


রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মাতিতে ভানুসংহের পদাবলার প্রথম গানাট রচনার ইতিহাস 
দয়াছেন--“একাঁদন মধ্যাহ্ন খুব মেঘ কাঁরয়াছে। সেই মেঘলাঁদনের ছায়াঘন 
অবকাশের আনন্দে বাঁড়র 'ভতরে এক ঘরে খাটের উপর উপড় হইয়া পাঁড়য়া 
একটা স্লেট লইয়া লিখলাম গহন কুসমকুপ্তা মাঝে । 'লীখয়া ভার খাঁশ 
হইলাম: তখনই এমন লোককে পাঁড়য়া শুনাইলাম বাঁঝতে পাঁরবার আশক্কামান্র 
যাহাকে *পর্শ কারতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাঁড়য়া কাহল, 
বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে ।” কাঁব এখানে নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়া নিজের উপর 
যথেষ্ট আঁবচার কারয়াছেন। আমরা প্রায় অধ শতাব্দী ধাঁরয়া পদাবলন পাঁড়তোছি। 
আমরা এ পদ শ্ানলে আকুণ্ঠাচত্তে ৭ _এ তো বেশ হইয়াছে। ইহার 
উপরও আরেকাঁট কথা বাঁলতাম- ইহাতে গোবিন্দ দাসের সংপ্রাসম্ধ রসের পদের 
ছন্দ ও সুরট ধরা পাঁড়য়াছে। 
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গোবিল্দদাস 'লিখিয়াছেন-_ 

শরদ চন্দ পবন মন্দ 
শবাঁপনে ভরল কুসৃম-গল্ধ 
ফুল্প মল্লিকা মালাত যুথি 
মত্ত মধ্কর-ভোরাণি। 
বসার গেহ নিজহত দেহ 
এক নয়নে কাজর-রেহ 
বাহে রাঁঞ্জত কঙ্কণ একু 
একু কুণ্ডল ডোলাঁন॥ 

ইহার ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারের সাহত ভানীসংহের পদের তুলনা করুন-- 


গহন কুসম-কুঞ্জ মাঝে 
মৃদুল মধুর বংশি বাজে, 
বসার ভ্রাস লোক লাজে 
সজনি, আও আও লো। 
অঙ্গ চার নীল বাস, 
হুদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ, 
হাঁরণ-নেত্রে বিমল হাস 
কুঞ্জ বনমে আও লো! 


বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক্‌ দিয়া হয়তো ভান্ীসংহের পদাবলশীর শেষ দুইটি 

পদই 'সর্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু রাঁধকার ভাব-বিশ্লেষণের দিক হইতে ষোড়শ সংখ্যক পর্দাটিকে 
পদাবলী সাঁহত্যের একটি অমূল্য রত্ন বাঁলয়া মনে করি। রাধিকার এক সখী অন্য 
সখীঁকে বালতেছেন যে রার্ধা যখন জানতে পারিলেন যে মাধব মথদুরায় যাইবেন 
তখন 'তাঁন প্রাতিজ্ঞা কারলেন যে তান মাধবকে কোন প্রকার বাধা দিবেন না, 
কাঁদবেন না, হাঁসতে হাঁসতে তাঁহাকে বিদায় দিবেন। মাধব ধীর মন্থর গাঁতিতে 
রাঁধকার কাছে আসলেন; রাধা তাঁহার মুখের দকে তাকাইলেন, একবার দৃষ্টি- 
গনক্ষেপ কারয়া আর নয়ন গফরাইতে পারলেন না, কত মূহর্ত আতক্কান্ত হইয়া, দণ্ড 
বাহয়া গেল, রাধা মাধবের মুখের দিকে চাহয়াই রাঁহলেন। মাধবের মুখের পানে 
তাকাইয়া থাকতে থাকিতে রাধা তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন, নিজেকে আর. 
সম্বরণ কাঁরতে পারলেন না, তাঁহার নয়ন হইতে বিন্দু বন্দু অশ্রুধারা বহিয়া 
পাঁড়তে লাগিল 

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা, 

বয়ন-পান তন চাহল' রাধা 

চাহায় রহল স চাহায়ি রহল, 


২৪ রবীন্দ্র সাঁহত্যে পদাবলশর স্থান 


মন্দ মন্দ সাথ নয়নে বহল 
বিন্দু বিন্দু জল-ধার। 
ছন্দের ?বলাম্বত গত যেন রাধার ছাঁবখান পাঠকের চোখের সামনে উপাঁস্থত করে; 
আমরা যেন শ্রীমতীর প্রতিজ্ঞারূপ পাষাণবাধা ভেদ কারয়া অশ্র্ীনর্ঝর উৎসারিত 
হইতে দোখ। শ্রীরাধার এই ভাবাবহহলতা দৌঁখয়া শ্যাম তাঁহাকে আদর কাঁরয়া 
মৃদু স্বরে কত প্রবোধ দিলেন। তাহাতে রাধার দুঃখ প্রশামিত না হইয়া আরও 
বৃদ্ধি পাইল__ 
| ফকরায়ি উছসাঁয় কাঁদল রাধা 
গদগদ ভাষ 'নিকাশল আধা 
শ্যামক চরণে বাহু পসার 
কহল- শ্যামরে, শ্যাম হমার 
রহ তৃণ্হ, রহ তুহ, বধু গো রহ তু, 
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পশ্হু 
তু'হ বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব 
আছয় কোন হমার। 
দুই বাহ দিয়া শ্যামের চরণ জড়াইয়া ধাঁরয়া' রাধা যে বামস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার 
তাঁহাকে বৃন্দাবনে থাকবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন, তাঁহার যে মাধব ছাড়া আর 
কেহ নাই, তিনি যে একেবারে অসহায় তাহা ভান্াসংহ যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন 
তাহা শ্রেণ্ঠ বৈষব কাঁবদের লেখনীর অনুপযুন্ত হইত না। রাধা শ্যামের চরণ 
ধাঁরয়া সারারান্র ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদতে লাগলেন__ 
পড়ল ভূমি "পর শ্যামচরণ ধার, 
রাখল মুখ তছন শ্যামচরণ 'পাঁর, 
উছাস উছস কত কাদায় কাঁদায় 
রজনন করল প্রভাত। 
মাধব তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কারলেন। সখা তাহার বান্ধবীকে 
জিজ্ঞেস করিতেছেন__ 
সাঁখ লো সাঁখ লো বোলত সাঁখ লো 
যত দুখ পাওল রাধা, 
নিষ্ভুর শ্যাম কয়ে আপন মনমে 
পাওল তছু কছু আধা ? 
শ্রীক্ের মথুরাগমনের পূর্বে গোঁবন্দদাস্র রাধাও ম্লান মূখে চুপচাপ বাসয়াছিলেন। 
সখা আঁসয়া তাঁহাকে বাঁললেন যে তুম তোম।র দুঃখ গোগন করিবার চেস্টা কালে 
কি হইবে তোমার 
“তনু মন দুই মুঝে দেয়ত সা্শ” 


পদকতা রবীন্দ্রনাথ ২ 


তোমার দেহ ও মন এই দুই জনই সাক্ষী দিতেছে তোমার গভীর বেদনার। তখন 
রাধা বাঁললেন__ 

জানহ রে সাঁখ মৌনক ওর। 

[পয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়।॥ 

গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়। 

[পয়াক অমঙ্গল যৈছে মা হোয়॥ 
দায়তের গমন সময়ে কেহ যেন বিরোধ কাঁরওনা, বাধা ও না। তাহাতে তাহার 
অমঙ্গল হইতে পারে। গোবিন্দদাস এই ইঙ্গিতটুকু মান্ন করিয়াছেন, ইহার পর আর 
অগ্রসর হন নাই। এইর্‌প্‌ সংকল্প করার পর রাধকা ির্প ব্যবহার করিলেন 
তাহা ভানুসিংহের এই পদটিতে অতুলনীয় কারুণ্যের সাহত বার্ণত হইয়াছে। 
এই ধরণের পদ পাঁড়য়া কিশোর রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক বন্ধু যাঁদ বাঁলয়া থাকেন 
“এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত 'দিয়াও বাহির হইতে পারিত না" 
(জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৯৫), তাহা হইলে তাঁহাকে খুব বেশী অতিশয়োন্ত করার 
অপরাধে দোষী করা যায় না। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যে-গ্রলন্থে এমন সুন্দর পদ আছে তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ 

প্ারণত বয়সে এত সঙ্চকোচ বোধ কাঁরয়াছেন কেন? তাহার কারণ তান বৈষ্ণব 
সাধনাকে, রাধাকৃষের যুগল মধূর রসের উপাসনাকে নিজের আধ্যাআ্ক উপলধ্ধির 
সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। কাব রাগানুগা ভজনপ্রণালকে আপন 
জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই বাঁলয়াই বোধ হয়, ১৩৪৬ সালে 
লিখিয়াছিলেন যে ভানাসংহের পদাবলীকে “সাহত্যে একটা অনাঁধকার 
প্রবেশের দঙ্টান্ত বলেই গণ্য করি।” 


তৃতীয় অধ্যায় 
পদাবলণীর মাধনর্য [বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ 


প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে" বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস ও গোঁবন্দ দাসের পদাবলণী পাঁড়য়া 
রবীন্দ্রনাথ পদাবল-সাহত্রের প্রাত আকৃষ্ট হন। তিনি তিন হাজার এক শত এক 
পদ সম্বলিত পদকজ্পতরু ও তিন শত একান্ন পদযুস্ত পদকল্পলাতিকা পাঠ কাঁরতে 
আরম্ভ করেন। তখন এ সকল গ্রন্থের কোন বিশুদ্ধ ও বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য সংস্করণ 
ছিল না। পদক্পতরু বটতলা হইতে পাথর আকারে ছাপা হইয়াছিল । পদের মাধূর্যে 
মুগ্ধ হইয়া তান ছাপা ও কাগজের কদর্যতাকে পদাবলীর রসাস্বাদনে বাধা বাঁলিয়া মনে 
করেন নাই। তান হাতে লেখা প:থও কিছ; কিছু দেখিয়াছলেন। আবার ভিখারী 
বৈষুবদের মুখে গান শুনিয়াও কিছ পদ লাখয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে পদাবলার 
সাঁহত রবীন্দ্রনাথ যতই পাঁরচিত হইতে লাগলেন ততই তান বিমোহিত হইলেন। 
১২৮৪ হইতে ১২৮৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভান্ীসংহের পদাবলনীর আঁধকাংশ 
পদ 'লাঁখবার পর কাব পদাবলণর সৌন্দর্য ও মাধূর্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহারই ফলস্বরূপ "তান “ভারতী”তে ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'চান্ডদাস ও 
িদ্যাপতি" ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে “বসন্তরায়' এবং ১২১১ সালের কার্তিক 
মাসের “নবজনীবনে” বৈষব কবির গান' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

এই প্রবন্ধ কয়াট হইতে দেখা যায় যে বিদ্যাপাতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের উপর 
যে যাদু বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার ঘোর যেন অনেকটা কাটিয়া "গয়াছে। 
বিদ্যাপাতির চেয়ে চণ্ডঁদাস এবং অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত বসন্তরায়কে তরুণ কবি রবীন্দ্- 
নাথ অনেকাংশে শ্রেচ্চ বালয়া মনে করিতেছেন। তাই তান "চাণ্ডদাস ও বিদ্যাপাঁতি” 
প্রবন্ধে লীখলেন-_ 

“বদ্যাপাতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুখের কবি। বিদ্যাপাত বিরহে 
কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপাঁতি জগতের 
মধ্যে প্রেমকে সার বাঁলয়া জানিয়াছেন, চশ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বাঁলয়া 
জানিয়াছেন। বিদ্যাপাতি ভোগ' কারবার কবি, চশ্ডিদাস সহ্য করিবার কাঁব। 
চণ্ডাীদাস সুখের মধ্যে দঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার 
সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রাতও অনুরাগ। বিদ্যাপাতি কেবল জানেন 
যে মিলনে সুখ ও বিরহে দৃঃখ, কিন্তু চাণ্ডদাসের হূদয় আরো গভীর, 'তিনি 
উহা অপেক্ষা আরো আঁধক জানেন। তাঁহার প্রেম, কু; কিছু সুধা, বিষগণ 
আধা” তাঁহার কাছে শ্যাম যে মূরলণ বাজান, তাহাও পবষামৃতে একন্র করিয়া । 

দ্ধের অন্য একস্থানে বিদ্যাপাতির উপর আরও গুরুতর আভিযোগ 


কি ইং 


পদাবলণর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীচ্দ্নাথ ও 


রবীন্দ্রনাথ আঁনয়াছেন। 'তাঁন 'লাখয়াছেন_-িদ্যাপাতর ন্যায় কাঁবগণ যাঁহারা 
সখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কম্ট কাঁরতে অক্ষম ।" 

রবীন্দ্রনাথ এখানে িদ্যাপাতির উপর সুবিচার কাঁরতে পারেন নাই। তাহার 
প্রধান কারণ 'বদ্যাপাতর পদাবলশীর একটি সামান্য অংশ মান তান সারদাচরণ মতের 
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে পাইয়াছলেন। পদকজ্পতরূতে 'িদ্যাপাঁতির নামাঁঙকত ১৬৩টি মান্র 
পদ আছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯৮ সালের চৈত্র মাসের “সাধনায়” শবদ্যাপাঁতির রাধকা' নামে 
আর একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ সময় পর্য্ত ীবদ্যাপাতির তরোণির পথ, 
নেপালের প্দীথ ও রামভদ্রপুরের পাঁথ আঁবজ্কৃত হয় নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
মহাশয়ের বদ্যাপাতির পদাবলী ১৩১৬ সালে প্রকাঁশত হয়। 

সারদাবাবু আভসার পর্যায়ে বিদ্যাপাঁতির চারাঁটমান্র পদ ছাপিয়াছলেন। তাহার 
মধ্যে আবার দুইট-'কারিবর রাঞহংস-গাঁতি-গাঁমিনী' এবং 'আঁচরে বদন ঝাপহ গোর, 
_আভসাঁরকা রাধকার রূপ বর্ণনা । 'বদ্যাপাতির আঁভসারের সমগ্র পদাবলী যাঁদ 
রবীন্দ্রনাথের দ্‌ন্টিপথে পাঁতিত হইত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই লাখিতেন না যে 
“বদ্যাপাতির ন্যায় কাঁবরা প্রেমের জন্য এতটা কঘ্ট সহ্য কারতে অক্ষম।” লোচনের 
রাগতরাঁঙ্গনীতে 'বদ্যাপাতির এই কাঁবতাঁট পাওয়া যায় 


সাথ হে আজ জায়ব মোহ । 
ঘর গূরুজন ডর ন মানব, 
বচন চুকর নহশী। 
চাঁদনে আন আন অঙ্গ লেপব 
ভূষণ কএ গজমোতি। 
অঞ্জন 'বহুন লোচন জু্গল 
ধরত ধবল জোতী ॥ 
ধবল বসনে তনু ঝপাওব 
গমন করব মন্দা। 
জইও সগর গগন উগত 
সহসে সহসে চন্দা॥ 
ন হম কাহুক ভাঁঠি নিবারবি 
ন হম করব ওতে। 
আঁধক চোরণী পর স*ও করিঅ 
ইহে সিনেহক লোতে ॥ 

(মত-মজুমদার সংস্করণ ৯৫) 
ইহার ভাবার্থ এই যে সখি, আমি আজ যাবই, গৃহের লোকের ও গুরূজনের ভয় 
কাঁরব না, তাহাদের ভয়ে আম কানাইকে যে কথা 'দিয়াছি তাহার খেলাপ কারব না। 
জ্যোৎস্নায় আমাকে ঘাহাতে দেখা না যায় সে জন্য আম চন্দনে দেহ লিপ্ত করিব, 


২৮ রবশঙ্ছ সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


গাজমাতর অলঙ্কার পারব, নয়নে অঞ্জন লাগাইব না, সুতরাং তাহাও ধবলজ্যোত 
ধারণ কাঁরবে। শ্বেত বসনে অঙ্গ আবরণ কাঁরব, যাঁদও আকাশ ভারয়া হাজার হাজার 
চাঁদ উঠে তথাপি আম ধারে ধীরে গমন কারব। আম কাহারও দষ্ট নিবারণ 
কারব না, আম নিজেকে ল্‌কাইব না। 
এখানে রাধা কি প্রেমের জন্য সকল প্রকার দুঃখ মাথা পাতিয়া লইবার জন্য 
দৃঢ়সংকজ্প দেখান নাই? তান কৃষ্ণকে সঙ্কেত-স্থানে আসিতে বাঁলয়াছেন, সুতরাং 
গুরুজন, পারজন যতই কেন বাধা সষ্ট করুন না, তান যাইবেনই। মধ্যযগের 
সামাজিক পাঁরবেশের মধ্যে কুলবধূর মনে এহেন সংকজ্প তখনই জাগতে পারে যখন 
সে প্রেমের জন্য সর্বপ্রকার দহঃখকম্ট, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সাহবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। 
নেপালের পাঁথতে ও রাগতরাঁঙ্গনশতে বর্ষা আঁভসারের একটি পদের পটভূমিকায় 
দোখ-_ 
রয়ানি কাজর বম ভীম ভূজঙ্গম 
কুঁলস পরএ দুরবার। 
গরজ তরজ মন রোস ধাঁরস খন 
সংসঅ পড় আভিসার। 
রান্র যেন কজ্জল উদ্গশরণ করিতেছে, ভীম সর্প পথে বাহির হইয়াছে, দুবার 
কুঁলিশ বার্ধত হইতেছে । গর্জনে মন ত্রস্ত হইল; মেঘ কাঁপত হইয়া জলধারা বর্ষণ 
কারতেছে। আভসারে সংশয় পাঁড়ল। তথাঁপ নায়কা আভসারে বাহির হইলেন। 
তাহার 
চরণ বোঁঢ়ুল ফাঁণ [হত মানাল ধাঁন 
নেপুর ন করএ রোর। 
সুমঁখ পুছণ্ড তোহ সর্প কহাঁস মোহ 
1সনেহক কত দুর ওর॥ 
সখণ 'বাস্মত হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন-_-ঠিক কাঁরয়া বল তো- প্রেমের সামা 
কতদূর? আর একাঁট পদে (মন্র- মজুমদার ৩৩২) আছে যে বর্ষণমহখর ভয়ঙ্কর 
রজনীতে রাধা একা আঁভসারে বাহর হইল। যে সুমুখী ঘরের দেওয়ালে আঁকা 
সাপের ছবি দোঁখলেও ভয় পায় সে আজ হাত "দয়া সাপের মাথার মাঁণ ঢাকিয়া 
হাঁসমূখে তোমার কাছে আভসারে আঁসিল। 'বিদ্যাপাতি ইহার উপর মন্তব্য 
কাঁরতেছেন__ 
কাম পেম দূহু এক মত ভএ রহু 
কখনে কন ন করাবে। 
সমতরাং 'বদ্যাপাতর পদে নায়ক নায়কা শূধু সুখের জন্যই প্রেম চান একথা ঠিক 
নহে। বিদাপাতি কামের সাঁহত প্রেমের যে পার্থক্য আছে তাহা জানিতেন। তাঁহার 
রাধা হাঁসমুখে প্রেমের জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ কাঁরয়াছে। 


পদাবলীর মাধূর্ঘ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ২৯ 


বিদ্যাপাতি চস্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা াঁখবার দশবংসর পরে রবীন্দ্র- 
নাথ 'শবদ্যাপাতির রাধিকা” প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে 'বিদ্যাপাতির পদের কয়েকাঁট 
বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে দেখান হইয়াছে যে সেই সমালোচনাই মনোরম কাঁবিতা হইয়া 
উঠিয়াছে। 'বিদ্যাপাঁতির বয়ঃসাঁন্ধর পদগনাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লাথয়াছেন--“যৌবন, 
সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহসাপাঁরপূর্ণ। সদ্য-বকচ-হৃদয় সহসা 
আপনার সৌরভ আপাঁন অনৃভব কারতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপাঁন সবেমান্ত 
সচেতন হইয়া উঠিতেছে: তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন 
কাঁরবে কি প্রকাশ করিবে ভাবয়া পাইতৈেছে না_- 

কবহ+ বান্ধয়ে কচ কবহ 'বথাঁর। 
কবহং ঝাঁপযে অঙ্গ কবহ$ উখার |" 

উল্লিখিত দুই চরণের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা বাঁলয়া উপতের কয়েক পণীন্তকে গ্রহণ করা 
যায়। কিন্তু ইহার পর রবীন্দ্রনাথ যে কথা বাঁলয়াছেন তাহা পদব্যাখ্যা নহে -একাট 
স্বতন্ত্র ছোট্ট গদ্য-কাবতা-হূদয়ের নবীন বাসনাপকল পাখা মোলয়া ডাড়তে 
চায় কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভজ্ঞতায় সে' একবার ঈষং 
অগ্রসর হয় আবার জড়সড অণ্ুলাঁটর অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের 
মধ্ো ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ।" 

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ অন্য ভাষায় পূর্বে আর একবার বশিরাছেন _পবদ্যাপাতির 
রাধা নবীনা নবস্ফুট। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দরে 
সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী; ঠনকটে কাদ্পত শাঁজকিত বিহল! কেবল একবার কৌতূহলে 
চম্পকঅঙ্গালর অগ্রভাগ দিয়া আতিসাবধানে অপারাঁচত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ 
করিয়া অমনি পলায়নপব হইতেছে ।” এমন করিয়া নূতন কবিতা সজন কাঁরয়া 
পুরাতন কাঁবকে বুঝাইবার চেন্টা োধ হয় সাঁহতোর ইাঁভহাসে বিরল। 'বদ্যাপাতির 
বয়ঃসান্ধর ও নবোঢ়া মিলনের পদগ্যালর সাহত রবীন্দ্রনাথ সমীত্রচণ্ল সমুদ্রের উপারি- 
ভাগের তুলনা করিয়া লাঁখয়াছেন -“ঢেউ খোলতেছে; ফেন উচ্ছর্সত হইয়া উঠিতেছে 
মেঘের ছায়া পাঁড়তেছে: সূর্ঘের আলোক শত শত অংশে প্রাতিস্ফরত হইয়া 
চতুীর্দকে 'বাঁক্ষপ্ত হইতেছে: তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্, 
করতালি: কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ বৌঁচন্র্য।" 
বদ্যাপাতির পদের চেয়ে রবীন্দ্ুনাথের এই উপমা বোধ হয় বেশী উপভোগ্য । 

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপাতকে সখের কাব বালয়াছেন। তান মনে করিয়াছিলেন যে 
বিদ্যাপাতি বাঁঝ তাঁহার অল্পবয়সেই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাই 'তাঁন 
ধলাখয়াছেন-_-“বিদ্যাপাঁতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডিদাসের প্রেমে আঁধক 
বয়সের প্রগাটুতা আছে ।” কিল্তু এখন তাঁহার ভাঁণতাংশে াথলার রাজা ও 
রাজপুর্ষদের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে তানি রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় সুদদীর্ঘকাল 
ধারয়া কবিতা 'লাখয়াঁছলেন। 'বদ্যাপাতর লেখা বিরহের যে সব পদ রবীন্দ্রনাথ 


৩০ রবীল্দ সাহত্যে পদাবলণর স্থান 


দোঁখয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে দুঃখের সতীব্র আভব্যন্তিও আছে। 

বিদ্যাপাতির পদাবলীতে অলঙ্কারের বাহঃল্য রবীন্দ্রনাথের মনকে পাড়ত 
করিয়াছিল। তানি 'বসন্ত রায়” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ হইতে “সজাঁন 
বক হেরণু ও মুখশোভা, ইত্যাঁদ শ্রীকষের রূপ বর্ণনার পদটি উদ্ধৃত কারয়া 
'লাখয়াছেন-_-“এই কবিতা রচনা কারবার সময় কাবর হৃদয়ে ভাবের আবেশ 
উপস্থিত হয় নাই। কতকগতল টানাবোনা বর্ণনা কারয়া গোটাকতক ছত্র মলাইয়া 
দয়াছেন। আমার বোধ হয়, যেন 'বদ্যাপাতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ কাঁরতে 
পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই।” এই 
উীন্ত যথার্থ ও বিচারসহ। শ্রীচৈতন্যের আবিভাবের পূর্বে রাধাভাবভাবিত হইয়া কোন 
কাঁবই শ্রীকষের মাধূর্য উপলাব্ধ কারতে পারেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদাবলশীর মর্মকথা সুগভশর অন্তদর্ণান্ট লইয়া ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। তাঁহার সম্ধানী দৃম্ট প্রাক-চৈতন্য যুগের আসল চণ্ডবদাসকে 
আাবচ্কার করিয়াছিল। তিনি “চণ্ডীদাস ও 'বদ্যাপাতি” প্রবন্ধে চণ _ভাঁনতা- 
যন্ত যে কয়ট পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনাঁটই দীন চণ্ডীদাসের রচনা নহে। 
কৃষ্কণর্তন প্রণেতা অনন্ত বড়ু চশ্ডদাসের কোন পদের উল্লেখ এই প্রবন্ধে তো 
নাইই-থোঁকবার কথাও নহে) সমগ্র রবীন্দ্রসাহত্যের কোথাও নাই। ১৩২৩ 
সালে কৃষ্ণকীর্তন প্রকাঁশত হইবার পর হইতে অনেক অনেক মহারথশী উহাকে 
মহাকাব্য বাঁলয়া সম্বার্ধত কাঁরয়াছেন, কিন্তু কাবগ্‌রু উহার সম্বন্ধে চিরকালই 
নীরব ওদাসীন্য দেখাইয়াছেন। 

১২৮৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ “চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপাত' প্রবন্ধ লেখেন তখন 
চপ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন গবেষণাই হয় নাই। মুকুন্দদাসের 'সদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ও তখন 
পর্যন্ত ছাপা হয় নাই। তথাঁপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজাত ঝাঁবপ্রাতিভার ফলে 
চণ্ডীঁদাসের এমন একট পদ প্রথমেই উদ্ধৃত করিলেন যেঁটর একমান্র রচাঁয়তার 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কেননা “এ ঘোর রজনশ মেঘের ঘটা” পদটিই সিদ্ধান্ত- 
চন্দ্রোদয়ে চণ্ডীদাসের রচনা বাঁলয়া ধৃত হইয়াছে । এই পদাঁটর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ 
কারতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে সহজ কথার কাব চন্ডীদাস যতটুকু 
বলেন, তাহার চেয়ে বেশশ হীঞ্গত করেন। এরূপ সহজ কথা “পাঠকাঁদগকে, কাব 
হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যৌদকে কল্পনা ছ্‌টাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলশ 
শনদেশি করিয়া দেয় মানত, আর আধক িকছু করে না।” কল্পনা ছুটাইয়া কিরূপে 
পদের মধ্যে যাহা বলা হয় নাই তাহা শোনা যায় তাহার দ্টাল্ত রবীন্দ্রনাথ এ পদাঁটর 
ব্যাখ্যা কারতে যাইয়া 'দিয়াছেন। তান 'লাখতেছেন_-“রাধা শ্যামকে প্রথম দোঁখয়াই 
বলযা উঠ্িলেন- 

এ ঘোর রজনশী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে, 


পদাবলার মাধ [বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ৩১৯ 


আঁঞ্গনার কোণে তাতিছে বধুয়া 
দেোঁখয়া পরাণ ফাটে। 


কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মূখ ফিরাইয়া সখদের ডাকিয়া কাহলেন,_ 


সই, কি আর বালব তোরে 

বহু পুণ্য ফলে সে হেন বধুয়া 

আ'সয়া মিলল মোরে। 

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দয়া চলিয়া? গিয়াছে । কতটা কথা 

'একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভাজতে দৌঁখয়া দুঃখ, তাহার পরেই 
সখাঁদের ডাঁকয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলাটি কোথায় 2 
সে শৃঙ্খল পাঠ্কাঁদগকে গাঁড়য়া লইতে হয়। রাধা যা কাঁহল, তাহা ত সামান্য 
কিন্তু রাধা যাহা কাহল না তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই 
শ্ীনতে হইবে। শ্যামকে ভাজতে দোঁখয়া রাধার দৃঃখ. ও শ্যামকে ভাজতে দৌঁখয়াই 
রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে । রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই উত্থান- 
পতন, কত অল্প কথায় কত সন্দরর্পে ব্যস্ত হইয়াছে । প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে 
দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই 
ছন্রে আবার সুখ । রাধা হাসিবে দি কাঁদবে ভাঁবয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে 
গখে আকুল হইয়া পাঁড়য়াছে। শেষে রধা এই মশমাংসা কারল শ্যাম আমার জন্য 
কত কম্ট পাইয়াছে। আমি শ্যামের জন্য ততোধক কম্ট স্ব'কার কাঁরয়া শ্যামের 
সে খধণ পরিশোধ কারব।”" 


এই পদের শেষে আছে-- 


বধূর পিরীতি আরাঁতি দৌখয়া 
কলঙ্কের ডালি মাথায় কাঁরয়া 
অনল ভেজাই ঘরে। 


তাহার অর্থ আমাদের মতন অকাঁব পাঠকেরা করে যে বন্ধু আমাকে এত ভালবাসে, 
সূতরাং তাহার 'ভালবাসার প্রতিদান 'দবার জন্য আমি কুলত্যাগিণ* হইব । 'িল্তু রবীন্দ্র- 
নাথ আমাদিগকে দেখাইয়া দলেন এরুপ বাঁঝলে পদটির আসল কথাই অবুঝা রাহিয়া 
যাইবে । শ্যাম রাধার জন্য এই আঁধার বাদল রাতে আভসারে আঁসয়া আধ্গিনার 
কোণে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন। এ তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার নিদর্শন: তিনি 
কত কম্ট পাইতেছেন। রাধা যাঁদ তাহার ধ্ুব আশ্রয়স্বর্প স্বামীর ঘরে আগুন 
দয়া কলঙ্কের পসরা মাথায় কাঁরয়া বাঁহর হইয়া যায় তবে তাহাকে যে কষ্ট স্বীকার 
কারতে হইবে তাহা নিশ্চই শ্যামের কষ্টস্বীকার অপেক্ষা অধিক হইবে। তাহাতেই 
কিন্তু শ্যমের ভালবাসার যথার্থ প্রতিদান হইবে। 


৩২ রবাল্ছ্ সাঁহত্যে পদাবলীর স্থান 


রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের-- 


সই, কেমনে ধারব "হিয়া 
আমার ব'ধুয়া আন বাঁড় যায় 
আমার আঁঙ্গনা 'দয়া। 


ইত্যাদি পদের ভাব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া 'লাঁখয়াছেন যে রাধান্ম বধুকে যে এমন 
করিল তাহাকে রাধা আঁভশাপ দিলেন_“আমার পরাণ যেমাতি করছে তেমাত 
হউক্‌ সে” এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত 'শবব্রহ্মাণ্ডে আর 
অভিশাপ খাঁজয়া পাইল না। শত সহম্র আভশাপের পাঁরবর্তে সে কেবল, একাঁট 
কথা কহিল। সে কহিল, “আমার পরাণ যেমন কাঁরছে, তেমান হউক সে!” ইহাতেই 
বাঁঝতে পারিয়াঁছ রাধার পরাণ কেমন কারতৈছে। এ এক “যেমন করিছে” শব্দের 
মধ্যে নিদারুণ কন্ট প্রচ্ছল্ন আছে। সে বর্ণনা না করিলে যতটা বার্ণত হয়, এমন 
আর 'কছতে না। উপাঁর-উত্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার আভশাপ 'দিতে গিয়াছে, 
কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর আভশাপ সে আর কোন মতে খুজিয়া পাইল না। 
ইহাতেই রাধার হৃদয় দোঁখতে পাইলাম ।” 

স্পম্ট কাঁরয়া না বাঁলয়া বাঞ্জনার দ্বারা প্রকাশ করা যে কত হদয়স্পশর্শ হইতে পারে 
তাহার আর একাট দজ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদ হইতে 'দিয়াছেন। 


তোমারে বুঝাই ক্ধ, তোমারে বুঝাই 
ডাঁকয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই, 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে 
নিচয় জানও মাঞ ভাঁখমু গরলে। 


এই পদ্দের উপর রবীন্দ্রনাথ মন্তন্য কারতেছেন_“এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক 
কিঃ শ্যাম ক বুঝেন না১ কন্তু তবু রাধার সর্বদাই মনে হয়, শক জানি।' মনে 
হয় শ্যামও পাছে আমাকে ভাঁকয়া না শদধায়। খাঁদও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে 
নাই, তবুও ভয় হয়।” শেষে উদ্ধৃত দুই ছন্রের সম্বন্ধে বালতেছেন-_-“আমাকে 
গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব-সৈ অতএব 1ক, তাহা কি কাহাকেও বালিতে 
হইবে? সেই অতএব যাঁদ পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ খাইবে। “কে মোর ব্যাথত 
আছে, কারে কব দুখ?” রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়। আমি তোমার 
বাথিত, আম তোমার দূঙখ শাীনব। রাধা শ্যামকে কাঁহল না যে. তুমি আমার 
দুঃখে দুঃখ পাও, তুম আমার ব্যথার ব্যথশ হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া 
রাহল, “কে মোর ব্যাথত আছে, কারে কব দুখ?" 
রবীন্দ্রনাথের মতে চণ্ডীদাস 'বদ্যাপাতির অপেক্ষা অনেক বড় কাঁব। 'বিদ্যাপাঁতির 
কলম দিয়া কখনও এমন কথা ব্যাহর হয় নাই যে-_ 
সই 'পরশীতি না জানে মারা 


পদাবলশর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবশচ্্ুনাথ ৩৩ 


এ তিন ভুবনে জনমে জনমে 
কি সুখ জানয়ে তারা ? 
অথবা" 
বাঁধ যাঁদ শুনিত মরণ হইত 
ঘুচিত সকল দুখ 
চণ্ডীদাস কয়, এমাত হইলে 
পরশীতর কিবা সুখ' 
রবীন্দ্রনাথ বলেন--“দুখই যাঁদ ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের; এত গম্ভপর কথা 
শবিদ্যাপাতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই।” তাঁহার মতে শাবদ্যাপাঁতর সমস্ত পদা- 
বলাতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সাঁহত যাহার তুলনা হইতে 
পারে।” সোঁট হইতেছে “জনম অবাধ হম রূপ নেহারনু”। বসন্তরায় শীর্ষক 
প্রবন্ধের এবং 'সাঁহত্যের পথে" গ্রন্থে এই পদটি বিদ্যাপাতির বাঁলয়া উল্লেখ করিলেও 
রবীন্দ্রনাথ পদরত্রাবলীতে ইহার ভঁণিতা পদকজ্পতরূর প্রমাণ অনূসারে ছাপয়াছেন-_ 


কহ কাববল্লভ হৃদয় জুড়াইতে 
মিলয়ে কোটমে এক ॥ 


[তাঁন উহার পাদটীকায় অবশ্য খলাখয়াছেন--“এই কাঁবতা সাধারণতঃ 'বদ্যাপাঁতর 
বাঁলয়া পাঁরিচিত।”" এই ডীস্ত পাঁড়য়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এটিকে কাঁবিবল্পলভের পদ 
বাঁলয়াই ১২৯২ সালে মনে করিয়াছুলেন। বল্পভ নরোত্তম দাসের শিষ্য ও গোঁবল্দ- 
দাসের সমসামায়ক কাব ছিলেন। গোঁবন্দদাস কয়েকাট পদের ভণিতায় বল্লভের 
নাম উল্লেখ কাঁরয়াছেন এবং একটি পদে বাঁলয়াছেন যে শশ্রীবল্পভ জানে রস মারযাদ” 
অর্থাৎ রসের যে মযাদা তাহা বল্পভই জানেন। 'জনম অবাধ" পদে আছে-_ 
যত যত রাঁসক জন রস অনুমগন 
অন,ভব কহে, না পেখে। 

ইহাকে যাঁদ রসমর্ধাদার কথা বাঁলয়া ধরা যায় তাহা হইলে এ সমপ্রীসদ্ধ পদাঁটকে 
বল্পভের রচনা বালয়াই মানিতে হয়। 'মাঁথলায় বা নেপালের কোন পাাঁথতে এ পদটি 
পাওয়া যায় নাই; অন্যদিকে অন্টাদশ শতাব্দীতে বৈষবদাস এটি বল্পভের ভণিতামহ 
ধারয়াছেন। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন যে বল্লভভাণতাযুন্ত অন্য কোন পদে 
এরূপ গভীর রসনাভাঁতির কথা পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলা যায় যে কোন 
কোন কাঁব একটি মান্র পদেই তাঁহার জীবনের শ্রেম্ঠ উপলাব্ধর সাক্ষ্য রাখিয়া 
গিয়াছেন। 

অনাগত ভাঁবষ্যতে যে প্রেমের যুগ আসবে বাঁলয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সেই 
যুগের কবি বলিয়া চণ্ডীদাসকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন। প্রেমের জগৎ আসার স্বগন 
রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালেও যে দোঁখতেন তাহার প্রমাণ চন্ডীদাস ও বিদ্যাপাতি 


৩৪ রবশচ্্র সাহিত্যে পদাবলণর স্ধান 


প্রবন্ধের উপসংহারে পাওয়া যায়--“কঠোর ত্রত স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের 
ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের 
ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভাবষ্যতে আসবে । যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন 
প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমান্র ব্রত হইবে; পূর্বে যেমন যে যত বাঁলষ্ঠ ছল 
সে ততই গণ্য হইত, তেমাঁন এমন সময় যখন আসবে যখন যে যত প্রোমক হইবে 
সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে আধক স্থান থাকবে, যে যত আঁধক 
লোককে হদয়ে প্রেমের প্রজা কররয়া, রাখতে পারবে সে ততই ধনন বাঁলয়া খ্যাত 
হইবে, বখন হৃদয়ের দ্বার গদবারান্র উদ্ঘাঁটত থাকিবে ও কোন আঁতাথ রুদ্ধদ্বারে 
আঘাত কাঁরয়া বফল মনোরথ হইয়া ঠফারয়া না যাইবে, তখন কাঁবরা গাইবেন :_- 


পরশীত নগরে বসাতি করিব 
পরতে বাঁধন ঘর, 
[পিরীতি দোঁখয়া পড়াঁশ করিব 
তা বনু সকাল পর। 
এই রচনার ষাট বৎসর পরে, ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তাঁরখে “সভ্যতার সংকট' 
প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের জগতের আঁবভাঁবের আশবাস 'দয়াছেন-__ 


উদয়াশখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব 
নবজখবনের আশ্বাসে । 

'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়' 
মান্দ্ু উল মহাকাশে । 


বসন্তরায়কে রবীন্দ্রনাথের আঁবচ্কার বাললে অত্যান্ত হয় না। বিদ্যাপাত ও 
চণ্ডীদাসের সঙ্গে তান বসন্ভরায়কে প্রায় সমান আসন দিয়াছেন। না, বদ্যাপাতির 
চেয়ে বসন্তরায়কে শ্রেচ্চ বাঁলয়াছেন। তাঁহার মতে 'বিদ্যাপাতির ভাষা কৃত্রিম, তাহাতে 
টানাবে।না তুলনার বাহুল্য; আর বসল্তরায়ের সহজ ভাষাব মধ্যে এমন একাঁট যাদ:- 
গার আছে বে প্রাণে সৌন্দযের পরশ লাগাইয়া দেয় ও আনন্দের ?হল্লোল বহাইয়া 
দেয়। দ্বিতীয়তঃ 'বদ্যাপাতির মতে রূপ উপভোগ্য বাঁলয়া সুন্দর, আর বসন্তবায় 
যেন বলেন রূপ স্দ্দর বাঁলিয়া উপত্ভাগ্য। তিতভীয়তঃ বিদ্যাপাতির সম্ভোগের পদে 
শুধু সম্ভোগটুকুই বণনা কারয়াছেন, আর বসন্তরায় সম্ভোগের কবিত্ব ও মাধূটুকু 
বর্ণনা করিয়াছেন। চতৃথণ৩ঃ বসনতবায় যেমন করিয়া বস্তুগত বর্ণনা হইতে সহসা 
এমন ভা্বর কথা বলেশ মে পাঠকের কল্পনা পাখ। ছড়াইয়া উীঁড়য়া যায়, বদ্যাপ্পাতির 
পদে সাধারণতঃ সেরপ দেখা যায় না। আর সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বালয়াছেন যে 

প্রাণনাথ, কেমন করব আম 
তোমা বিনে মন করে উচ্গাটন 
কে জানে কেমন তুমি! 


পদাবলশর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ৩৫ 


ইত্যাঁদ পদের প্রথম দুটি ছত্রে ভাবের অধারতা; ভাষার বাঁধ ভাঁঙ্গবার জন্য ভাবের 
আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! “প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!” ইহাতে 
কতখাঁন আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে কারতে 
চায় কিছ; বাঁঝতে পার না। এত দোৌখলাম এত পাইলাম, তবুও প্রার্ণ আজও 
বালতেছে “প্রাণনাথ কেমন কারব আম!” ববদ্াপাঁত বাঁলয়াছেন, 


লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু 
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 

'বদ্যাপাতি সমস্ত কাবতাটতে যাহা বাঁলয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা 
বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে বান্ত হইতেছে । পপ্রাণনাথ 
কেমন করিব আমি"! দ্বিতীয় ছন্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাঁহয়া 
কাঁহতেছেন “কে জানে কেমন তুমি” যাহার এক তিল উধর্য উঠিলেই ভাষা 
মায়া যায়, সেই ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বাঁলতেছেন “কে জানে 
কেমন তুম!” 

রবঈন্দ্রনাথের এই সমালোচনা পাঁড়য়া 'শেষেব কাঁবতার আমত রায়ের কথা 
মনে পড়ে। আমিত নিবারণ চক্রবতর্ঁ নামে নিজেরই ছদ্মনামের কবিকে আমদাঁন 
কাঁরয়া রাবঠাকুর যে তাহার তুলনায় কাঁরই নয় তাহা প্রমাণ কারবার জন্য উঠিয়া 
শাঁড়য়া লাগয়াছিল। আঁমিত লাবণ্যকে বালিয়াঁছল--“নিবারণ চক্রুবতর্ণ বাসরঘরের 
উপর একটা কাঁবতা লিখেছে: সেটা তোমাদের কাববরের তাজগহলের সধীক্ষগ্ত 


উত্তর......। রাঁবঠাকৃর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে 
জানে না।” 
বসন্তরায়কে রবীন্দ্রনাথের আবিশ্কার বালতেছি বাঁলয়া কেহ যেন এরূপ 


বুঝবেন না যে বসন্তরায় বাঁলয়া কোন কবির অস্তিত্বই ছল না। বসন্তরায় 
নামক কাঁবর ৫১টি পদ পদকম্পতরুতে ধৃত হইয়াছে । কিন্তু তাহার মধ্যে ৪১৯টই 
পদকল্পতরুর একেবারে শেষ খণ্ডে অনেকটা পাঁরশিম্ট ভাগেব মতন স্থানে । 
শিবশ্বনাথ চক্রবতরঁ ক্ষণদাগতচিল্তামাণতে, রাধামোহনঠাকুর পদামৃতসমূদ্রে এবং 
দীনবন্ধু দাস সংকীর্তনামূতে রায় বসন্তের কোন পদ ধরেন নাই। রায় বসন্তের 
নরোস্তমবন্দনা ভক্তিরত্বাকরে আছে। নরহার চরুবতার এ গ্রল্থে লিখয়াছেন-__ 
শ্লীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। 
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকাব লিদ্যাবন্ত ॥ 
এই বসন্ত রায় র্রাঙ্মণ ছিলেন, সূতরাং তান বঞ্গকায়স্থকুলোদ্ভব যশোহরের 
আধপাঁতি প্রতাপাঁদত্যের খুল্তাত নহেন-যাঁদও ৌঠাকুরাণীর হাটে" বসন্তরায় 
বৈষব ও পদাবলশীপ্রয় বালয়া চিত্রিত হইয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের পদ ব্যাখ্যা কারিতে যাইয়া উহাতে যে অনেক কথা আরোপ 
কাঁরয়াছেন তাহার একাট উদাহরণ িতোঁছ। বসন্তরায়ের রাধা বাঁলতেছেন__ 


৩৬ রবশচ্দ্র সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


ওহে নাথ, কিছুই না জানি, 

তোমাতে মগন মন দিবস রজনণী, 
জাগতে ঘীমিতে চিতে তোমাকেই দোঁখি, 
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সাথ! 
অঙ্গ অভরণ তুম শ্রবণ রঞ্জন, 

বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন! 

নিমিখে শতেক যুশ হারাই হেন বাসি, 
রায় বসন্ত কহে পহ প্রেমরাশি। 


পৃঠক কথা বটে-নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাস' যতই সময় পাওয়া যায়, 
ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে “শতেক যুগ” নাই বাঁলয়া আমাদের অনেক 
কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ কারয়া 
যাইতে পার, কিন্তু প্রেমের সময়-গণনা যুগ-যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নামখ 
লইয়া বাঁচয়া থাকে, এই 'নামত্ত প্রেমের সর্বদাই ভয়, পাছে 'নীমখ হারাইয়া যায়। 
এক 'নামখে মাত্র আম যে একাঁটি চাহাঁন দোখয়াঁছলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন 
কারয়া আম শতেক যুগ বাঁচয়া থাঁকতে পার; আবার হয়ত শতেক যৃগ অপেক্ষা 
কারয়া বাঁসয়া আছি, কখন আমার একাট মেষ আসবে একাঁট মাত্র চাহাঁন দোৌখব! 
দৈবাৎ সেই একাঁট মুহূর্ত হারাইলে আমার অতাঁত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, 
আমার ভাঁবষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নম্ফল হইবে। প্রীতিভার 
স্ফুর্তর ন্যায় প্রেমের স্ফদীর্তও একাট মাহেন্দ্ক্ষণ একটি শুভ মৃহূর্তের 
উপর ীনভর করে। হয়ত শতৈক যুগ আম তোমাকে দৌখয়া আসিতোছ, 
তবুও তোমাকে ভালবাঁসবার কথা আমার মনে আসে নাই--কিন্তু দৈবাৎ 
একাটি নাম আসল, তখন না জানি কোন্‌ গ্রহ কোন কক্ষে 
1ছল--দূই জনে চোখে।চো?খ হইল, ভাতা বাজিলাম। সেই এক নামিখ হয়ত 
পদ্মার তীরের মত অতীত শতযুগের পাড় ভাঁঙ্গয়া দল ও ভবিষ্যৎ শতষৃগের পাড় 
গাঁড়য়া দিল। এই নিমিত্তেই রাধা যখন ভাগারুমে প্রেমের শভ-মুহূর্ত পাইয়াছেন, 
তখন তাঁহার প্রাতক্ষণে ভয় হয় পাছে এক 'নামখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক 
নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমহদ্রের 
মধ্যে ডূবিয়া সেই নামিখের হারাণ রত্ুুক্ু মার খদাঁজয়া না পাওয়া যায়! সেই 
জন্য তিনি বাঁলয়াছেন “নামখে শতেক যুগ হারাই হেন বাঁসি।” 

উদ্ধাত সুদীর্ঘ হইল, কিন্তু সমস্তটা উদ্ধৃত না কারলে বুঝা কঠিন যে 
বসন্ত রায়ের এক দুই ছত্র কাবিতা ব্যাখ্যা কারতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ কত ৪ অনবদ্য 
সুন্দর কাঁবতা রচনা করিয়াছেন। বসন্ত রায় বা অন্য কোন কাব নিশ্চই রবীন্দ্রনাথ- 
ব্যাখ্যাত প্রেমের মাহেন্দ্রক্ষণের কথা এ ভাবে কখনও কল্পনা করেন নাই। পাঁরণত 
বয়সে এইরূপ ব্যাখ্যার অযৌন্তিকতা বুঝিতে পারয়।ছিলেন বলিয়াই কি ১৩১৯ 


পদাবলীর মাধূর্য বিশ্লেষণে রবাল্দ্ূনাথ ৩৭ 


সালে রবীন্দ্র গ্রল্থাবলীর হিতবাদশ সংস্করণে এই সমালোচনা স্থান দিয়া পরে 
এটিকে বাতিল ও অচাঁলত কাঁরয়। দিয়াছলেন 2 
কিন্তু প্রবন্ধাটতে পদাবলী আলোচনার এমন এক মরমী রীতির পথানদেশি 

করা হইয়াছে যে ইহাকে বিস্মতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করা প্রয়োজন। বসন্ত রায়ের 
এই পদটি পদকজ্পতরুর একেবারে শেষে (২৯৫৫ সংখ্যক) ল্‌কাইয়া ছিল-- 

আলো ধাঁন, সুন্দার, কি আর বাঁলব। 

তোমা না দোৌখয়া আম কেমনে রহিব 

তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ রাশ 

মরমে লাগছে মধুর মু-হাঁস॥ 

আনন্দ-মান্দর তুমি জ্ঞান শর্কাত। 

বাঞ্চাক্পলতা মোর কামনা মরাতি॥ 

সঙ্গের সাঁঙ্গনন তুমি সুখময় ধাম। 

পাসারব কেমনে জীবনে রাধা নাম 

গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর। 

রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুর্তর॥ 
রবীন্দ্রনাথ এই পদটি ষে আকর হইতে তুঁলয়াছেন তাহাতে হয়তো চতুর্থ ও পণ্চম 
চরণ হিসাবে নম্নালাখত দূই চরণ ছিল না-_ 

না দৌখলে 'নামখে শতেক যুগ বাঁস। 

বদন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী॥ 
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আদর্শ ক, খ ও চ পাঁথতেও এই দুইটি চরণ নাই। 
এই পদের ব্যাখ্যা কারতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন যে ইহাতে কয়েকাঁট 
সম্বোধন চমংকার। প্রাধাকে যে কৃষ্ণ বাঁলতেছেন- তুমি আমার কামনার ম্র্তি, 
আমার শরণর তৃপ্ত হয়না, তুমি তাহারো আধক, তুমি আমার শরীর, আমাতে, 
প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কি সন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পারলে 
আমার শরনর তৃপ্ত হয়-না-তৃঁমি তাহারো আঁধক, তুমি আমার শরীর, আমাতে 
তোমাতে প্রভেদ আর নাই; না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও আঁধক, তুমি আমার 
প্রাণ, সর্ব শরীরকে ব্যাপ্ত কারিয়া যাহা রাহয়াছে, যাহার আবিভাবে শরীর বাঁচিয়া 
আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ-রায় বসন্ত কাঁহলেন, না, তুমি তাহারো 
আঁধক, তুমি প্রাণেয়ো গুরুতর, তুম বাঁঝ প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বাঁলয়াই 
বুঝি প্রাণ আছে।” শেষ দুই চরণের মধ্যে যে চারটি স্তরভেদ করিয়া রাধার গুরু 
দেখান হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ আমাদের ন্যায় অন্ধের চক্ষু উল্মীলন করাইয়া 
দেখাইয়া না দিলে দোখতে পাইতাম না নিশ্চয়ই । 

১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যার 'নবজশবন, পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের বংশশী 

শিক্ষার পদেরও এইরূপ একটি মরমী ব্যাখ্যা কারয়াছেন। পদাঁট-পদরর়াবলশর 


৩৮ পবান্দ্র সাহত্ে পদাবলার স্থান 


৭৮ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হইয়াছে। ইহার অন্তার্নীহত সৌন্দর্য প্রকট কারবার 
জন্য রবীন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন__ 

«“পসৌোন্দর্যস্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একাঁট বাঁশ । ইহার রন্ধে রম্মে 
নূতন নূতন স্‌র উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল 
হইয়া বাহর হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী। 
কদম্বফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত খতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোৌকলের পণ্চম 
তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বাঁলতেছে? জ্ঞানদাস হাসিয়া 
বুঝাইলেন, সে কেবল বাঁলতেছে, “প।ধে তুমি আমার”-আর ছুই না। আমর। 
[াঁনতেছি, সেই অসণীম সৌন্দর্য অন্যন্ত কণ্ঠে আমাদেরই' নাম ধাঁরয়া ডাঁকতেছেন। 
তানি বাঁলভেছেন-“তুমি আমাব, তুমি আমার কাছে আইস!” এই জন্য, আমাদের 
চাঁরাদকে যখন সৌন্দর্য [বকাঁশত হইয়া উতচ্ে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার 
বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সাঁহত মিলনের জন্য উৎস্‌ক হই-সংসারে 
আর যাহারই প্রাতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না।” 

জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে এধরণের কোন কথা যে আছে তাহা সাধারণ পাঠকের 
চোখে পড়ে না। জ্ঞানদাসের রাধা জিজ্ঞাসা কারতেছেন__ 

কোন রন্ধে রসালে ফ:টয়ে পারিজাত। 

কোন রল্পে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥ 

কোন রল্ধে ষড়ধতু হর এককালে । 

কোন রন্পে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥ 
শেষোল্ড দুই চরণের কোন ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। পদের ভাঁনতাংশে আছে-- 

জ্ঞানদাস কহে হাঁস 

“রাধে মোর" বোল বাঁজবেক বাঁশী 
শ্রীরুপগোস্বাম কর্তৃক প্রবাতিতি ভজনপ্রণালন যাহারা অনুসরণ কাঁরয়া চলেন তাঁহারা 
রাধার সঙ্গে কখনই নিজেকে আভন্ন কারয়া দেখেন না: তাঁহারা মঞ্জরী ভাবে সখাীর 
অনুগা হইয়া রাধাকৃঞ্ণের সেবা কাঁরতে চাহেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন 
“রাধামোর"” বাঁলয়া ডাঁকতেছে তখন কোন মঞ্জরী ভাবের সাধক বাঁলবেন না যে 
বাঁশী তাঁহারই নাম ধাঁরয়া ডাঁকিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালে সৌন্দর্য দোঁখয়া 
আমরা যে বিরহভাব বোধ কার লাঁখয়াছেন, ১২৯৮ সালে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে 
তাহাই বিশদ করিয়া বাঁলয়াছেন-__“প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ । আমরা 
যাহার সাহত 'মালত হইতে চাহ, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস 
কাঁরতেছে, সেখক্কনৈ কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনঈত হইবার 
কোনো পথ নাই।” মেঘদৃতের মর্মকথা প্রকাশ কাঁরতে যাইয়াও রবান্দ্রনাথ 
1লাখয়াছেন-_-“এই চিরাঁবরহের কথা উল্লেখ কিয়া বৈঝব কবি গাঁহয়াছেন__ 

“দুহঃ কোলে দূহ১ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” 


পদাবলশর মাধ্্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ৩৯ 


এঁ বিরহ-বেদনা বোধের কারণ দেখাইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের নিম্নলিখিত 
পদাংশের এক আঅঁচিন্তিত-পূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
পদাঁটর আরম্ভে আছে--“তুঁম মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি” পদটি শেষ 

হইয়াছে শ্রীকফের ডীন্ত দিয়া_ 

[হয়ার ভিতর হইতে কে কৈলে বাহ্র। 

তোঁঞ বলরামের পহর চত নাহ থশল॥ 
রবীন্দ্রনাথ মেঘদৃত প্রবন্ধে লাখয়াছেন-- "আমরা যেন কোনো এক কালে একর এক 
মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে শনবাণীসত হইয়াছ। তাই শৈফব কাব বলেন, 
তোমায় 'হয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহ ৮ এ কী হইল । মে আমার মনো- 
রাজ্যের লোক, সে আজ বাঁহবে আসল কেন। গখানে তো তামার স্থান নয়। 


বলরাম দাস বালতেছেন 'তভে?ঞ বলরানের পহত চিত নে সির 1৭ যাহ।ণা একাটি 
সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইনধাঙগল, ভাহাপা আজ সপ বাতির হইলা পাড়য়াহে। 
তাই পরস্পরকে দোখিধা চি স্থির হইতে পাঁরিতেছে। শা পিশহে ধর. বাসনায় 
ব্যাকুল হইয়া পাঁড়তেছে। আবার হজ্র়ের আধো এক হইবার চেগ্টা 


কারতেছি, কিন্চু মাঝখানে বৃহৎ পণথবটি। অদ্বহবাদ্র ভিস্ততে প্রাভা্ধি5 এই 
ব্যাখ্য।ও নৈন্ঠিক নৈফব্রো স্পীকার কাঁরিয়া লইতে পাবেন শা, কেননা জীবতদ্ের 
সঙ্গে ঈশবরতত্ব ও শ্রীরাধার ধ্‌প হযাদিশন শকিদ আন্ত ভৈদাভোদই গোড়ায় নৈফব- 
দর্শনের মৃূলকগা। ীকশ্তু ববীন্রনাথ বৈফব নহেশ, নৈদান্তিক নহেন, কোন সাম্প্র- 
দায়ক গণ্ডীই তাঁহাকে বাঁপলা দ|খতে পানে লা। তাহার এ শিরহবোধের বাখ্যা 
বলরামদাস হয়তো মানিয়া লইতে পারতেন লা, িকল্ডি রবীন্দ্সাহাতোর অনরাগীরা 
পরম সম্পদ বাঁনিয়া গণ্য কারবেন। 

বলরাম দাসের আর একাট ছপ্র রবীন্্নাথের খুব ভাল লাগড- পাষাণ শিলাঞ্া 
যায় গায়ের বাতাস।” পদরত্রানলখর ২৭ সংখাক পদেনিকশোর বয়স বৈদগাধ 
ঠাম" ইত্যাধ্দ পদে ইহা আছে। ছন্দ প্রবান্ধেও এ ছন্রাট ভান উদ্ধৃত কারিয়াছেন। 
১৩৪৫ সালে রবীন্দ্রনাথ "বাংলাভাষা পারচয়ে' এটি এনং গোবিন্দ দাসের চল ঢল 
কাঁচা অঙ্গের লাবাঁণ' উদ্ধ,ত করিয়া বলন যে এই সব কথা ভাল লাগা বোঝাইতে 
বলা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন-“ঠিক যেন কী'র ভাষা আভিধানে বোধে 
দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কাঁবকে কৌশলে কা চালাতে হয়। তাকেই 
বলা যায় কবিত্ব। বস্তৃত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার 
শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিরে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কাব 


* রবীন্দ্রনাথেব পদরত্রাবলগণ ও প্রাচীন বৈষ্ণব সঙ্কলন গ্রল্থগাীঁল হইতে আমরা 
[বিশুদ্ধ পাঠ 'দিলাম। রবীন্দ্র রচনাবলনর পণ্চমখণ্ডে পেত &১০) পাঠ “তোঁঞ 
বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।” এই পাঠ ভুল। 


৪0 রবীন্দ্র সাহত্যে পদাবলশর স্থান 


লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বাঁনয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা 
শরীর থেকে ঝরে পড়ে মাঁটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নম্ট ক'রে দিয়ে এ হল 
ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারাছিনে ।+...............০., 
লাবণ্যকে কাব যে লাবাঁণ বলেছেন সেও একটা অধশরতা। প্রচালত শব্দকে অপ্রচলিতের 
চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধাঁনক সাীমানাকে আনার্দম্ট ভাবে বাঁড়য়ে দেওয়া হল।” 

এই ভাবে পদের ব্যাখ্যা কারবার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ “বাংলাভাষা পাঁরচয়' লাখবার 
চোদ্দ বংসর পূর্বে ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গবাণশতে “তথ্য ও সত্য” শীর্ধক 
প্রবন্ধে 'দয়াছেন। সেখানেও তান বাঁলয়াছেন--“কাঁবতা যে-ভাষা ব্যবহার করে 
সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাঁড়য়ে শব্দের ভিতর "দিয়েই 
তো সত্যের অসশমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত 
ভঙ্গি। জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে-- 

রূপের পাথারে আঁখ ডুঁবিয়া রাহল। 


যৌবনের বনে মন পথ হারাইল॥ 

তথ্যবাগণীশ এই কাঁবতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যাঁদ মরতে হয় তো জলের পাথার 
আছে; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায় । আর, চোখ যাঁদ ডুবেই যায় তবে রূপ 
দেখবে কী 'দয়ে। আবার যৌবনের বন কোন্‌ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই 
বাকে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে 
হবে যে নার্দন্ট শব্দের 'না্দ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেদে বসে আছে ছলে, বলে 
কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সতাকে দেখতে হবে ।” 
শব্দের ধ্বনি ও ব্যগ্রনা ধারবার এই কৌশলাট ধরাইয়া "দয়া রবান্দ্রনাথ সাধারণভাবে 
কাঁবতা এবং বিশেষভাবে পদাবলণ ব্যাঝবার উপায় কারয়া 'দয়াছেন। 

পদাবলীতে ব্যবহৃত শব্দগলর প্রকৃত অর্থ কি তাহা বাহির করিবার আগ্রহ 
রবীন্দ্রনাথের িশোর বয়স হইতেই ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় 'বদ্যাপাতর 
পদাবলী পাঁড়তে পাঁড়তে তিনি টীকায় প্রদত্ত অর্থ মানয়া লইতে পারেন নাই। 
তিনি ১৩৪৬ সালে ভানুসিংহের পদাবলশীর সূচনায় 'লিখিয়াছেন--“এক শব্দ যতবার 
পেয়োছি তার সমচ্চয় তোর করে যাঁচ্ছলুম। একটি ভালো বাঁধান খাতা শব্দে ভরে 
উঠোছিল। তুলনা করে আম অর্থ নির্ণয় করোছ।” 

১২৯১৮ সালের চৈত্র ও ১২৯৯ সালের বৈশাখ, জোচ্ঠ, শ্রাবণ ও চৈত্র সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া নিছান ও পণহু শব্দের অর্থ বাহর কারতে 
চেঘ্টা কারতেছেন দোঁখিতে পাই। ১২৯৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় এক ব্যান্ত 
শলাখয়াছলেন যে 'নিছনি শব্দের অর্থ আনচ্ছা। এই অর্থ ভুল। সেই জন্য রবন্দ্র- 
নাথ এ শব্দের নানা প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়া মানে করেন, ১১) বালাই শোল্তিকর্ম) 
(২) উপহার (৩) আরাত করা (8) সেবা করা €&) মোছান (৬) পুজা, আরাধনা । 
ণনছানি শব্দাট 'নমর্চনের অপভাষা ধরিয়া তিনি বলেন “নিম্ন শব্দের ষতগুল 


পদাবলশীর মাধনর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ৪৯ 


অর্থ আছে নিছান শব্দের তদাতীরন্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বরল।" আভধানে নিমপ্চন 
শব্দের অর্থ লেখা আছে--"নবরাজন, আরাতি, সেবা, মোছা ।” রবীন্দ্রনাথ যে সব 
পদাংশ ধরেন নাই তাহার কয়েকটি লইয়া 'বচার কারিলে তাঁহার প্রদত্ত অথেরি 
যৌন্তকতা বুঝা যাইবে! অনন্ত দাসের পনে আছে 


হাঁসির হিল্লোলে মোর পরাণ-পৃতলী দোলে 
দিতে চাই যৌবন 'নিছনি। (পদকজ্পতর ১২৪) 
'এখানে নিছনি শব্দ উপহার অর্থে ব্যবহূত হইয়াছে। 
গোবিন্দ চক্তবতর্ঁর পদে-- 


রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের মুজাঙ শানছান 
এখানে ানছনি অর্থে বালাই লইয়া মার (অমঙ্গল দূর কারবার জন্য শান্তি কর্ম 
কার)। 
চণ্ডীঁদাসের- 
কনক বরণ [কয়ে দরপণ 
নিছনি দিয়ে যে তার। (পদকল্পতরু ২০৬) 


এখানেও অর্থ সেই মুখের বালাই লইয়া মার। এ কাঁবরই “শাম বন্ধুর সনে পিরীতি 
করিয়া নিছি দন জাতি কুল" অথে জাতি কুল ডালি দলাম বা উপহার 'দিলাম। 
সতাীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পদকল্পতরূর পাঁরাঁশম্টে বা হাঁরদাস বাবাজী মহাশয় 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শনছান' শব্দের এত বাভনন অর্থ দেন নাই। সুতরাং 
এক্ষেত্রে দোখিতোছি তরুণ রবীন্দ্রনাথ বৈষবপদাবলীর প্রবীণ বিশেষজ্ঞগণ অপেক্ষা 
শব্দার্থ ?নরূপণে আধক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু পণ্হহ় শব্দে তানি যে প্রভু, 
পুনঃ এবং ভণে অর্থে প্রারয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। পহঙ্ শব্দের 
একাঁট মাত্র অর্থ হইতেছে প্রভূ। তিনি 


রাধামোহন পহ দুহত আতি নিরুপম 
অর্থে বলেন "এস্থলে পহত-র ভণে অর্থ না হইলে আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।” 
একথা ঠিক নহে: ইহার মানে হইতৈছে-রাধা এবং কৃষ্ণ দুইজনই রাধামোহনের প্র 
এবং উভয়েই আঁতিশয় নিরুপম। রবীন্দ্রনাথ শ্গশরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে 
১২৯৯ সালে লেখেন যে 
আঁথর নয়ন, শরঘাতে বিষম জবর ছটফট জলজ শয়ান। 


রাধামোহন পণ্হু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগায়ে পাঁচবাণ॥ 
“রাধামোহনের প্রভূ বাঁলতেছেন “এরুপ অর্থ অসঙ্গত। কারণ কৃষ্ণের মখে এর,প 
উত্তর 'নতাল্ত রসভঙ্গজনক।” “কিন্তু রাধামোহন সুকৌশলে নিজের নামাঁট বসাইবার 
জন্য কৃষের দ্বারা সাধারণ মন্তব্য হিসাবে নলাইতে পারেন যে বিরহিনী রাধা 


৪২ রবান্দ্রসাহিত্যে পদাবলণর স্থান 


মনে পণ্চবাণ আঘাত কাঁরয়াছে। আবার গোবিন্দ দাসের ঘুগলামলনের পদে আছে-- 

গোবন্দদাস পহু ধন্দ। 

অরুণ 'ননয়ড়ে পূণ চন্দ] 
এখানেও “পহ্?'র অর্থ ভণে করিতে যাইয়া রবান্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন--“গোঁবন্দ দাসের' 
প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে' একথা বলা যায় না, কারণ 'তাঁনই বর্ণনার বিষয়।" কিন্তু 
পদাটর বর্ণনার বষয় একা কৃষ্ণ নহেন, রাধাকফের যুগল মিলন; সৃতরাং তাহ, 
দোৌখয়া গোঁবন্দ দাসের প্রভুর ধাঁধা লাগার কথা রাধাকৃষ্কের একভূত্ত তনু চৈতন্যের 
ভক্তের পক্ষে বলা অসম্ভব নহে। | 

রবীন্দ্রনাথ "তথ্য ও সতা' প্রবন্ধে িদ্যাপাতির 'যব গোধূলি সময়ে 

বেলি, ধাঁন মন্দির বাঁহর ভোল'র মান করিয়াছেন “গোধাঁলবেলায় 
পূজা শেষ করে বালকা মীন্দর থেকে বাহব হয়ে ঘরে ফেরে" মানে কারয়াছেন। 
কিন্ত নান্পর মানে এখানে ঘর, বাড়ী, (601012. নহে । তুলনা করুন গো বিন্দদাসের- 

“মাধব তুযা আভসাবক লাগ 

দূতর পম্থ- গমন ধান সাধয়ে 

মান্দরে যাঁমান জাগি” 
এজায়গায় মন্দির মানে নিজের বাড়ীতে, কেনন। গভীর রাখে রাধা পছলের মধ্যে 
পথ চলা অভ্যাস কারতেছে। 

সাহাত্যিকদের মধ্যে বৈফব পদাবলটর হুণ্দ বোচন্রোর প্রাতি রবীন্দ্রনাথই অর্ব 

প্রথমে দৃণ্টি আকর্ধণ করেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'দাধনায়' রবীন্দ্রনাথ 
জ্ঞানদাসের “ঘন্দপবন, কুঞ্জভবন, কৃসমগন্ধ, মাধুরী” সম্বন্ধে লেখেন এই দ্যাট ছত্রে 
অক্ষরের গুর;লঘ্দ নিরগপত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধ্র ভাত 
সমস্ত হূদয় আঁধকার করিযা লয়। 'কিন্ভু এই ভাব সমমান্রক ছন্দে 'াবিষ্ট 
হইলে অনেকটা 'নঞ্ষল হইয়া পড়ে।” ১৩২৪ সালে চৈত্র মাসে সবুজপন্লে “ছন্দ 
নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের 'সই কেনা শুনাইল শ্যাম নাম সম্বন্ধে লেখেন - 
“শ্যামের নাম রাধা শুনেছে । ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য 
বেগ জল্মালো তার আর শেষ নাই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেই জন্যে কবি 
ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুীলয়ে দলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ 
এই দোলা আর থামবে না। “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।” কেবলই ঢেউ উঠিতে 
লাগল। ওই কাঁট কথা ছাপার অক্ষরে যাঁদও ভালোমানুষের মতো দাঁড়য়ে থাকার 
ভাণ করে, কিন্তু ওদের অন্তরের ত্পন্দন আর কোন দনই শান্ত হবে না। ওরা 
আস্থর হয়েছে এবং আস্থর করাই ওদের কাজ।” সাধারণ পাঠকের গায়ে অবশ্য 
প্রত্যক্ষ ভাবে ঢেউ লাগে না, রবীন্দ্রনাথের গায়ে ঢেউ লাঁগয়া যে জলতরঙ্গের 
সম্টি হয় তাহাই আমাদের মতন পাঠকের গায়ে আসিয়া লাগে। রবীন্দ্রনাথ উত্ত 
প্রণন্ধে গোঁবন্দ দাসের “শরদ চন্দ পবন মন্দ, বাপন ভরল কুসৃমগন্ধ,” চিকনকালা 


পদাবলশীর মাধূর্য বিশ্লেষণে রবখচ্দুনাথ ও৩ 


গলায় মালা বাজন নুপুর পায়" এবং বলরামদাসের "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের 
বাতাসে” ছন্র উদ্ধৃত করিয়া ছন্দবিচার করিয়াছেন। সূদীর্ঘ জীবনের শেষে ১৩৪৫ 
সালে বাংলা ভাষা-পারিচয় গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ বৈষফব কাবিতার ছন্দের মাধূর্য সম্বন্ধে 
[লাঁখয়াছেন-_ 

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাঁড়য়ে গিষে বাচন্র হয়েছে ছন্দ বৈধ গদাবলগতে । 
তার একটা কারণ, এগাঁল একটানা গল্প নয়। এ৯ পদগুলিভে বাচত্র হৃদয়াবেগের 
সংঘাত লেগেছে । দোলায়িত হযেছে সেই আবেগ তিনমান্রান উন্দৈ।? 

বিদ্যাপাতি মিথিলার কাব অথচ বংলা সাঁহতে। তাঁহার পদাবলীতে স্থান দেওয়া 
হয় কেন তাহা লইয়া আজ পর্ন বহু বিচার আলোচনা হইষাছে। নগেন্্নাথ গত 
মহাশয়ের বিদ্যাপাতির পদাবলী প্রকাশের পর্বে বাংলাদেশে লোক পদকজ্পতরু 
প্রভীতি সঙ্কলনগ্রন্থে ধ্ট শবদ্াাপাত-নানাতিকিভ পদা ।লসকেহ বেনাপাতন্র একম 
রচনা বলিয়া জানত । রবীন্দ্রনাথ এ গ্রল্থ প্রকাশের দই বংগর পূরে ১৩১৪ 
সালে সাহত্যসৃ 
মাথিলা ও বাংলার বহু পণ্ডিতের বহু গনেষণা সঞ্্েও হাই আজ পধন্তি শেষ 
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প্রবন্পর (সাহা) এই সমস্যা পম্পন্ধে যে মহতনা কারয়ােন 


রঃ 


এ 


৮ 


কথা রাহয়া গিয়াছে-"নাথলার বিদ্যাপাতির গান কেমন কারয়া বাংলা পদাবলী 
হইয়া উাঁঠযাছে তাহা দোঁখলেই বঝা যাইবে, স্বভাবের [নয়নে এক কেমন কিয়া 
আর হইয়া উাঁঠজেছে। বাংলার প্রচালত বিদা।পাঁওন পদাবলখাক বিদ্যাপাতির বলা 
চলে না। মূল কাবির প্রায় কহুই তাহার আপকাংশ পদেই নাই। কূমেই বাঙালি 
গায়ক ও বাঙাল শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাভার অর্থ এমন ক তাহার রসেরও 
পাঁরবর্তন হইয়া সে এক নতন জীনস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রর়াসনি মল িদ্যাপাতিয 
যেসকল পদ প্রকাশ কবিয়াছেন, বাংলা পদাবলশতে তাহ'র দাট-চাঁরাটি ঠিকানা 
মেলে. বেশির ভাগই নলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কালা ও নানা লোকের 
দ্বারা পাঁরবর্তন সর্েও পদগ্াল এলোমেলো প্রলাপের মভো হইয়া যায় নাই। 
কারণ, একটা মূল সুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পাঁরবতনিকে আপনার করিয়া 
লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বাঁসয়া আছে। দুসই সং্রটুকুর জোরেই এই 
পদগীলকে বিদ্যাপাতর পদ বাঁলতোচ্ছ, আবার আগাগোড়া পারবর্তনের জোরে 
এগুঁলকে বাঙাঁলর সাহত্য বালতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্দাবলখর সওকলপায়িতা রবীন্দ্রনাথ 


১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তাঁরখে জ্যোতারন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরণ দেবীর 
মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হন। এই শোক হইতে মত্ত হইবার 
জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহত্য হইতে বাঁছয়া বাছিয়া শ্রেন্ঠ রত্নগুলি 
সঙকলন কারতে প্রবৃত্ত হন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্ 
মজুমদারের সহযোগে তান পদরত্বাবলন প্রকাশ করেন। ভূমিকায় কেবলমাত্র 
শ্রীশচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে পদগ্ল 'নবাচন 
কারবার ভার লইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভূমিকায় বৈষব পদাবলীর এাতহাঁসক 
শপটভূঁমিকা ব্যাখ্যা কারবার দায়ত্ব লইয়াছিলেন শ্রীশচন্দ্র। 

অচ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে সকল পদাবলশ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার মধ্যে পদকল্পতরু হইতেছে বৃহত্তম ও পদরত্বাবলী ক্ষুদ্রতম। 
পদকজ্পতরূতে ৩১০১ পদ আছে, আর পদরত্বাবলীতে মাত্র ১৯১০ পদ সঙ্কলিত 
হইয়াছে। এই ১১০ট পদের মধ্যে ৯৫টি পদ পদকল্পতরুতেও পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাথ পদকজ্পতরু হইতে এগুলি লইয়াঁছলেন কন! নিশ্চয় করিয়া বলা যায় 
না। সে সময়ে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় পদকল্পতরু বাহর হয় নাই। 
বটতলার ছাপা সংস্করণে অনেক ভুলত্রুটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ পদকজ্পতর্‌ হইতে 
শিকছু পদ লইলেও তান যে ছাপা বইয়ের উপরই 'নর্ভর করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায় “বড়ই বষম কালার প্রেম" ইত্যাঁদ পদরত্রাবলীর ৬৩ সংখ্যক পদ 
হইতে । এ পদটি পদামৃতিসমদ্রে ও পদকজ্পতরূতে জ্ঞানদাসের ভাঁণতায় পাওয়া 
যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধলরামদাসের ভাঁণতায় উহা ধাঁরয়াছেন। ডীল্লাখত প্রাচীন 
সঙ্কলন গ্রন্থের পাঠেব সাঁহত রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠের মান্র ছয়টি চরণের মিল আছে। 
বাকী ছয় চরণ অনেকটা আলাদা । উভয় প্রকার পাঠ পর পর দিতোছ-- 


পদকল্পতর্‌ 


নরবাধ বুকে থুইয়া চাহে চৌখে চৌখে। 
এ বড় বম শেল ফুটি আছে বূকে ॥ 
মনের সে দুখ মোর মনেতে রাহল। 
ফৃটিল শ্যমের শেল বাহির নাহল] 
নিশ্চয় মাবব সখ তারে না দৌখিয়া। 
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম গিলাব আনিয়া ॥ 


পদাবলখর সঙ্কলয্িতা রবগন্দ্রনাথ ৪ 


পদরতাবলশধৃত পাঠ 
হাঁসয়া পাঁজরকাটা কাঁহয়াছে কথা খাঁনি। 
সোঙারতে চিতে উঠে আগুনের খাঁন ॥ 
নিরবাঁধ বুকে থুইয়া চাহলে চক্ষে চক্ষে । 
এবড় দারুণ শেল ফ্াট রৈল বকে ॥ 


হয়ায় কাঁরয়া নয়নে ভাঁরয়া 
কবে সে দেখব মুখখান। 
হয়ায় কারয়া নয়ান ভারয়া 


দারুণ শেল আগদান ॥ 

এই পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত বলরামদাসের পদাবলশতে ধৃত হয় নাই। 
শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এটি “কালার ?ারাঁতি সই তোমারে যে বাল” 
ইত্যাঁদ (পৃঃ ২০২) পাঠান্তরসহ জ্বানপাসেব পদাবলশতে ধারযাছেন। রবধন্দ্রনাথধৃত 
পাণ্ঠ খুব সম্ভব প্রীক্ষপ্ত: কেননা পদটি পয়ারে বলাখিত. শুধু ভাঁণতার অংশাঁট 
'ভ্রপদটছন্দে রাচত। যাহা হউক ইহা হইতে প্রমাঁণত হয় যে রবীশ্দ্রনাথ শাদ্রুত 
পদকল্পতরুর উপর 'নভর কারিয়া পদাঁননাচন করেন নাই । তান হাতে লেখা 
প:থও বাবহার করিয়াছলেন। 

পদরহ্াবলশ সঙ্কলনের সময়ে রনটন্দ্রনাথ ক্ষণদা গাীতাচিশ্তামাণর পনাথ এবং 
পদামূর্ত সমূদের ছাপা বই বাপহার কারয়াছছলেন। বহরমপদ্র হইতে রামনারায়ণ 
শবদ্যারত্র মহাশয় ১২৮৫ সালে পদামৃত সম.দ্র প্রকাশ করেন, কন্ঠ ক্গণদা বিংশ- 
শতাব্দীর পূর্বে মুদ্ূত হয় নাই। পদরত্রাবলীর ৩৭ সংখাক পদাঁট কেবলমাঘ ক্ষণদায় 
আছে। অন্য কোন সঙ্কপন গ্রল্থে নাই। ২৯ এবং ৩৩ সংখ্যক পদ দুইটি পদামৃত- 
সমুদ্র হইতে লওয়া। চণ্ডরদাসের রাচত ৪৮, ৫, &৯ সংখাক পদ 'তনাট কোন 
প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্মে ধৃত হয় নাই। এ [নাট পদ রবীন্দ্রনাথ হয় কোন প্যাথ 
হইতে লইয়াছেন, নয়তো প্প্রাচগন কাবাসংপ্হে" পাইযাছেন। পদকল্পলাতিকায় 
পদরত্বাবলধত ৫, ৯, ৩১, ৩২, ০৭, 9৮, ৭৯ সংখ্যক পদ পাওয়া যায় অন্য কোন 
গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ১৮৪১ খন্টান্দ প্রকাশিত পদকল্পলাতিকা 
ব্যবহার করিয়াহছলেন। এ পদগুলি ছাড়া পদরত্রাবলীর ৬. ৭, ২০, ২১, ৪৮, ৫৯, 
&৬, ৭২ এবং ১০১ সংখ্যক পদও পদকল্পলাতকায় আহছে। কিন্তু এইসব গ্রন্থ 
ছাড়াও তানি প্রাচীন প্দাথ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কেননা পদরজ্রাবলীতে 
রায় বসন্ত কৃত ৯৮ সংখাক পদাঁট এনং অন্ভ্রাতনামা কাঁরর ১০২ সংখ্যক পদটি 
আমরা কোন মাঁদ্রত বা অমদ্রত গ্রন্থে দোঁখি নাই। রায় বসন্তের পদসংগ্রহের কোন 
পথ তাঁহার হাতে পাঁড়য়াছল কিঃ 

পুথি ও ছাপা বই ছাড়া রবীন্দ্রনাথ লোকমুখেও কিছু পদ সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন। 
৭৪8 সংখ্যক পদ “আইস আইস বন্ধ, আধ আঁচরে আসি বৈস” ইত্যাঁদর পদটীকায় 
তানি 'লাঁখিয়াছেন-_“আমরা নবদ্বীপের কোন বৈফব গায়কের মুখে এই গানাঁটর 


৪৬ রবধচ্দ্র সাহতেয পদাবলশীর স্থান 


নম্নালাখতরুপ অসম্পূর্ণ পাঠান্তর পাইয়াছি।” ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে 
কবিগুরু পদাবলী সংগ্রহের জন্য এতদূর উদ্যমশীল ছিলেন যে কোন গায়কের মূখে 
শহানলে তাহার সাঁহত ছ।পা বইয়ের পাঠ মলাইয়া দৌখতেন। 
[দরত্রাবলণই মহাজনপদাবধলণর সর্বপ্রথম সঙ্কলন যাহা বৈষ্বধর্মের সাধনভজনের 
€গ 1হসাবে 'লাখত হয় নাই। বশদ্ধ সাহাত্যিক রস পাঁরবেশন করাই ইহার 
একমান্র উদ্দেশ্য । অন্যান্য মাদ্রত ও অম্বীদ্রত সকল সঙ্কলনই আরম্ভ করা হইয়াছে 
গোৌরচন্দর মাহমা বর্ণনা করিয়া ও কৃপ্ন প্রার্থনা করিয়া। গৌরাঙ্গলপলাকে গৌড়খয় 
বৈষ্বগণ পদাসলীর আধ্যাঁত্মক রহস্যের চাঁবকাঠি বলিয়া মনে করেন। জ্রীগৌরাঙ্গের 
মনে কখনও গোষ্সের ভাব, কখনও মানের ভাব, কখনও আক্ষেপ, কখনও বরহবোধ 
জাঁগত। আর তাহা দৌখয়া তাঁহার "প্রিয় সহচর, কাব ও গায়ক বাসুদেব ঘোষ 
পদ রচনা করিতেন। কীতনের বিষয় অনুসারে বাসৃঘোষের এক একটি পদ গাহয়া 
পালা আরম্ভ করার রীতি ছিল। দীনবন্ধু দাস সংকশর্তনামৃতে 'াখয়াছেন-__ 

বাসঘোষ ঠাকুরের 'বাচত্র বর্ণন। 

শুনিতে যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন॥ 

গোরাঙ্গের জন্ম আঁদ যত যত লশলা। 

[বস্তার অশশীতি পদে সকল বার্ণলা॥ 

কর্তনের আরম্ভে রসের অনুসারে। 

গোৌরচন্দ্র সেই পদ গাও সমাদরে ॥ 

যত যত রাধাকৃষ্--লনলা পদে পদে। 

তত গোৌরচন্দ্র পদ লাগে পাঁরচ্ছেদে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানের জন্য অথবা রাধাকৃষ্ণের লশলারস আস্বাদনের জন্য পদ- 
সঙ্কলন করেন নাই বাঁিয়া গ্রন্থের প্রথমে গৌরচান্দ্রকা দেন নাই। তান বাস্‌ঘোষের 
একাঁট পদও স্বীয় সঙ্কলনে স্থান দেন নাই! বাপৃদোষের পদ শ্রীণৌরাঙ্গের ভক্তদের 
খুব 'প্রয়। কৃষ্দাস কৃবরাজ 'লাখযাছেন ষে বাসুঘোষের পদে কান্ঠ এবং পাষাণও 
দ্রবীভূত হয়। কন্ত যাঁহারা শ্রীগৌরাজ্গের চরণাশ্রত নহেন, তাঁহারা বোধ হয় 
বাসঘোষেব তথামুগক বর্ণনাকে সাহাতিক রচনা 1হসাবে খুব উচ্চস্থান দিতে রাজশ 
নহেন। রবীন্দ্রনাথ আ্ীটৈতনোর প্রাতি শ্রদ্ধাশ্শল ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ 
ব্যান্তত্ের প্রভাবে বাংলাদেশে ষে প্রেমের গ্লাবণ আসিয়াছল তাহা তানি বহুস্থানে 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। তান গ্রল্থেন প্রথমে গৌরচান্দুকা না দিলেও. শেষের দিকে 
শীগীলাত্গ সম্বন্ধে পাঁচটি পদ (৭5৯ হইতে ৮৩) দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একাটির 
বচায়তাব নাম অজ্ঞাত: অন্য চাঁরাঁটর কাব হইতেত্ছন যথাক্রমে নরহালু, অন্ল্তদাস, 
বলরাম দাস, ও লোছন। ন্রহবির পদটি (৭১৯) বিশেষ প্রামাণক বাঁলয়া মনে হয় 
না। পদাট কবিত্ব অংশেও প্রথমশ্রেণপীর নহে। বোধ হয় পদটিকে রবীন্দ্রনাথ 
নরহার সবকারেব রচনা কলিয়া ধরিয়া লইয়াঙ্ছেন এবং ইহার এ্রীতহাসিক গ্‌রুত্ব 
দোঁখিয়া নিবাচন করিযাছেন। বাস্‌ঘোষের রাঁচত অনুর্প ভাবের পদ থাকতেও 
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রবান্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করেন 'নাই। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নরহার সরকারের 
রিডার হা /নকগলি কবিত্বপূর্ণ পদ পদকল্পতরুতে আছে: কিন্তু 
উাঁ্পাথত পদাঁট চি রচনার অন্য কোন নিদর্শন পদরত্রাবলীতে নাই। 
টিজার /শদ দুইটিতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোল্মত্ত ভাবের বর্ণনা আছে। 
রাত কুরির পদ দুইটিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন কাঁরয়া নদয়ার 
নাগরাদের , “গের পচন্র। পন | 
স/সিতকলনের মধো আধকাংশক্ষেত্রেই শ্রীবাধার পরাগ বা বয়ঃসান্ধ 
নি রর আরম্ভ করা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ শ্রীকফ্ের ধালালঈলা ও গোচ্ছের 
টি ,প্দরত্রাবলী সরু রা প্রথমেই তানি ঘদুনন্দন দাসের রাঁচিত 
নিনশদেধীর নবজাত শ্রীকৃষ্ দশশন করার সূল্দর পদটি ধারয়াছেন। তারপর 
কৃষের প্রাতি-যশোদার বাংসল্যভাবের চারাটি পদ (২-৫) দেওয়া হইয়াছে । 
এ ও যোড়শ পদেও বাংসল্যরসের বর্ণনা। শ্রীকফের গোম্ঠলশলা অবলম্বনে 
অন্টরাট পদ (৬, ৭, ৯, ১০-১৮) ইহার পর সঙকালত হইয়াছে। এইগুলির মধো। 
৭, ৯, ১০ সংখ্যক পদে বাংসল্য রসের প্রাধান্য; অন্য পদগীলতে সখা বসের। 
১.৯০টি পদের মধ্যে ১৭টিতে অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগের চেয়ে বেশী--সখ্য ও 
ব ৎসলারসের বর্ণনা দয়া ববীন্দ্রনাথ নিজের বোঁশল্ট্য প্রদর্শন কারিয়াছেন। বাংলার 
বৈফবগণ শান্ত, দার্য, সখা, বাংসলয ও মধুর এই পণ্চ রসের উপাসনার কথা 
' খাললেও শ্রীর-প, নরোন্ডম ঠাকুর প্রভাতি মধুর রসের উপাসনা প্রণাল+ অনুসারে 
ভজন করিতেন বালিয়া সকল প্রাচখন সঞ্কলন গ্রন্থেই প্রেমের পদের বাহল্য। রবীল্দ- 
নাথ বলরাম দাসের গোম্টের পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করিয়া সখ্যবসের অপরূপ শিন্ 
পাটকদের সামনে ধাঁরয়ানছন। তানি জহুরশর মতন যাদবেন্দ্র ও বিপ্রদাস ঘোষের 
বাংসল্যরসের দুহাঁট পদও যোগ করিয়াছেন। | 


শ্রীবুপ গোসবাঙ্গশ উজ্জদলনশলমণিতে শৃঙ্গাররসের যেরূপ সক্ষম বিভাগ 
করিয়াছেন তাহা।ব অনুসরণ কাঁবয়াই পদামৃতিসমদ্র, সংকীর্তনামৃত, পদকজ্পতরু 
প্রীতি গ্রন্থে পন সান্সবেশ করা হইমাছে। নিপ্রসম্ভ ও সম্ভোগ এই দুই প্রধান 
ভেদ শঙ্গ,ররসের। বিপ্রলম্ভের চারা ভাগ_পূর্ররাগ, মন, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং 
প্রবাস। সম্ভোগও চারি প্রকার--পৃররাগে সধাক্ষপ্ত সম্ভোগ, মানেতে সব্কীর্ণ 
সম্ভোগ, প্রেমবোচিক্রে দেয়ত নিকটে থাকলেও বরহভয়ে ষে আর্ত) সম্পন্ন 
সম্ভোগ এবং প্রবাসের পর সমাদ্ধিমানসহম্ভাগ 1 পুবরাগ হয় সাক্ষাৎ দর্শন 
হইতে অথবা চিত্রে দায়িতের রূপ দোঁখিয়া কিম্বা ্রঙন দোঁখিয়া। না দোখয়া শুধু 
শুনয়াও প্‌ররাগের উদয হয। সেই শোনা আবার পচি রকমের হইতে পারে_ 
দৃতীর মুখে, সখীর মূখে, ভাটের মুখে, কোন গায়কের বর্ণনা হইতে অথবা বংশন- 
ধান শাানয়া। 


রবীন্দ্রনাথ আলগ্কাঁরকের এই বাঁধা পথ ধারয়া পদ নির্বাচন কাঁরতে বসেন 
চি 
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নাই। যের্প অক্প কয়েকটি পদের মধ্যে তানি পদাবলঘ্যাহত্যের রত্রগনীলর সপ্দে 
কাবারসাঁপপাসদের পারচয় করাইয়া দিতে চাহিয়াছেন ভতে এই আলগকাীরক 
রশীত অনুসরণ করাও চলে না। তান পূর্বরাগের প্রথ্ঠে বংশশীবদনের একাউ 
পদ (৯৯) দিয়া দেখাইতেছেন যে কৃষ্ণ তাঁহার সখাদের সঙ্গেঘমুনাপবীলনে খেলা 
কাঁরতেছেন, রৌদ্রে তাঁহার মুখখানি ঘামিয়া উঠিয়াছে আর রাধান্চাহার ঠানাদাঁদকে 
বোঁড়মাইকে) বাঁলতেছেন যে যাঁদ লোক লজ্জার ভয় না থাঁকিত তাঁণা হইলে আমর 
সাড়ীর অণ্চল ধাঁরয়া কানাইয়ের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করিতাম। করুণ, হইতে অনেক 
সময় প্রেমের উৎপান্ত হয় তাহা জানিয়াই রবীন্দ্রনাথ গোচ্ঠের পরী এই 9১৪ 
সাশ্বীবষ্ট করিয়াছেন। [গোচ্টের পদে (১৮) শ্রীকৃষ্ণের সখারা দেশখিলেন*যে বাধ 
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ”: তাই তাঁহারা তাড়াতাঁড় বাঁলতেছেনপ ঘোষ 
মালন হইল কানাই মুখাঁন তোমার। হয়া 
দোঁখয়া বদরে হিয়া আমা সভাকার ॥ 


এই সহানূভাতি হইতেছে সখ্যরসের মূল। বলরামদাসের এ পদ উদ্ধৃত কাঁরব 

পর পরই রবীন্দ্রনাথ বংশীবদনের পদ (১৯) তুলিয়া বোধ হয় দেখাইতে চাঁহয়াছ 

যে কানাইয়ের মাথায় রোদ লাগতেছে বলিয়া রাধার মনে যে দুঃখ জাগিয়াছে তাহ 
হইতে প্রেমের উৎপত্তি হইল। একই ঘটনা সখাদের মনে ও নায়কার মনের উপর 
বাভন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে। 


রবীন্দ্রনাথ এ পদের পরই রাধার বয়ঃবান্ধর একটি পদ (২০) ধাঁরয়া বালিতে 
চাহেন যে রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য এরূপ সহানুভাতি বোধ করিতেছেন তখন “বালা 
শৈশব তারুণ ভেট”। তাহার দেহে তখন শৈশব ও তারুণ্য উভয়ের যেন সাক্ষাংকার 
ঘটয়াছে: তাই সে লঙ্জাসরমের বালাই না রাঁখয়া বাঁড়মাইকে মনের ভাব খবালয়া 
বলিল। কিন্তু একটু তারুণ্য জাগয়াছে বলিয়া লোকলজ্জার ভয়ে কৃষ্ণের মাথার 
উপব আঁচল 'নছাইয়া ছায়া করতে পারতেছে না। রবীন্দ্রনাথ এমন কৌশলের 
সঙ্গে পদগুল সাজাইয়াছেন যে পাঠকদেরও তান কাব কারিয়া তুলিতেছেন। বয়ঃ- 
সন্ধির পদটির পরেই নি চন্ডীদাসের অনুরাগে যোঁগনী রাধার বর্ণনা 
ণদয়াছেন_ ইহার মাঝখানে আর কোন িত্রে দর্শন বা স্বপ্নে দর্শন অথবা দৃতীমুখে 
বা ভাটমুখে শ্রবণ ইত্যাঁদ কিছুই ন।ই। রাধা যে কৃষ্ণের রূপ দোঁখয়া মাঁজয়াছেন, 
তাহা কাহারও কাছে বালতে পারেন না, অথচ না বাললেও নয়--এই ভাবঁটি গোঁবন্দ- 
দাসের ণল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবাঁণ' পদ (২২) উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন। 
এ একটি পদেই রাধার পূর্বরাগের সবখাঁন বলা হইয়া গেল। এ পদে রাধা 
বালিতেছেন-__ 

না জান কি ব্যাধ মরমে বাঁধল 
না কাহ লোকের লাজে। 


২৩ এবং ২৪ পদে শ্রীকৃষের পূর্বরাগ দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি পর্দ 5 


| 
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(২৫) সান্নবেশ কাঁরয়া বাঁলতেছেন যে রাধা স্পন্ট কাঁরয়া কাহাকেও তাহার প্রেমের 
কথা বালিতে পারেন না, তাই তাহার “পরাণের সই" কে এক অপরূপ স্বশ্নের কথা 
বাঁলতেছেন যে শ্রাবণ মাসের ঘন মেঘ গরজনের মধ্যে রামাঝাম বৃষ্টি পাঁড়তেছে 
এমন সময়ে তান স্বপ্নে দোৌখলেন যে কে যেন এক শ্যামল বর্ণের তরুণ 
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ 
শ্রবণে ভরল সেই বাণণী।” 
।সখাঁ কিন্তু ইহা শুনিয়া রাধাকে বাললেন-দেখ ভাই যাহার তাহার সঙ্গে যেন প্রেমে 
পাঁড়য়া জীবনটা নম্ট কারও না। এই ভাব লইয়াই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপাঁতির__ 
“এ ধান কমাঁলাঁন শুন হিত বাণ 
প্রেম করাব অব সুপুরুষ জান ॥” 
অ.৮টি উহার পরেই বসাইয়াছেন। রাধা যেন এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ভালমন্দ্‌ 
এগগার করিবার ক্ষমতা আর তাঁহার নাই- কেননা কৃষ্ণের ! 


৬. “অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে। 
৯ চণ্টল নয়ন-কোণে জাতিকুং ন নাশে।” (২৭) 


ব্বলরামদাসের এই পদ 'দয়া তাহা বাঁলয়াও যেন রাধার সাধ িথটল না, তান আবার 
গোবিন্দদাসের পদে (২৮) বাঁলতেছেন-_ 
| সই কবা সেই নয়ান-চাহান 
আঁখর [হলোলে মোর পরাণ-পুতুলশী দোলে 
দিতে চাহ যৌবন নিছান ॥” 
এমন পাগাঁলনীশীকে কে বাধা দিতে পারে? বাধা দিলেও তাহা মানিবার সাধ্য রাধার 
নাই, কেননা ফের বলরামদাসের পদে 6২৯) তানি বালতেছেন যে তাঁহার মন আর 
তাঁহার নিজের আয়ত্তে নাই_কে যেন তাঁহাকে যাদু করিয়াছে-- 
কি খনে দেখল তারে না জান কি কৈল মোরে 
অট প্রহর প্রাণ ঝুরে। 
এমনটি হইবেই বা না কেনঃ কানাই যে প্রেম আকর্ষণ করিবার অদ্ভূত কৌশল 
জানেন। পরবতাঁ পদে (৩০) জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন যে মাধব 
পথের নিকটে রয়।” 
সত্কোচে লোকলজ্জায় অথবা রাধারই ভয়ে তিনি কাছে আঁসয়া প্রেম নিবেদন কাঁরতে 
পারেন না, তাই দুরে দূরে থাকেন বেশ দূরে কিন্তু নহে-রাধা যখন পথে চলেন 


তখন তাঁহার দেহের ছায়ার উপর যাইয়া তাঁহার নিজের ছায়াটি পড়ে এমন দরে 
৪ 


8৮ 


৫০ রৰণন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


বংশদাসের রাধা (৩১৯) যেন রাধার মনের উপর এই ঘটনার প্রাতাক্রয়া বর্ণনা কাঁরতে 
যাইয়া বালতেছেন-__ 
মশামিশি হইল রূপে ডুবিলাম রসের কৃপে 

এমন করিয়া গোপনে গোপনে দৌঁখয়া, ছায়ায় ছায়া 'মশাইয়া রাধা আর স্থির 
থাকতে পারিতেছেন না-তাই একবার প্রকাশ্যে তাঁহাকে দোখবেন। তান 
শুনয়াছেন কৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পথে থাকেন। যদুনাথদাসের একাঁট পদে ত২) 
দেখি রাধা সখীদিগকে বালিতেছেন_“অলখে লাঁখব কানুরে না দিব পাঁরচয়”। 
সখশরা যেন তাঁহাকে গোপন কাঁরয়াই রাখেন, কেননা | 


বাদ বা নাগর দিনে 'দিঠি পড়ে মোর। 
রাখতে নারিব তনু হইব বিভোর ॥ 
তোমরা যতেক সখা মোরে রাঁখহ গোপতে। 
রাধা বাল কানু যেন না পারে লাথিতে ॥ 


অনন্ত দাসের পদে (৩৩) রাধা কৃফকে দোঁখলেন বটে, কিন্তু দোখয়া তাঁহার তৃপ্তি 
হইল না, কেননা বিধাতা তাহাকে “প্রাত অঙ্গে লাখ নয়ান” দেন নাই। শ্রীনিবাস 
আচার্ষের ভাষায় শ্ত্রীরাধা বলেন (৩৪ পদ) 
যৌবন-বনের পাখশী [পয়াসে মরয়ে গো 
উহার পরশ-রস মাগে। 
শী ভাবই আবার বলরামদাসের ভাষায় ৩৫ সংখ্যক পদে প্রকাঁটত হইয়াছে__ 


কাতরে পরাণ কান্দে ॥ 

ইহার পর রাধা শ্রীকষ্চের মুরলীধবাঁন শুনতে পান। তাহাতে আর তাঁহার ঘরে 
থাকা সম্ভব হইল না এই ভাবাঁট কোন অজ্ঞাতনামা কাঁবর পরবতর্ঁ পদে ৩৬) 
দেখা যায়__ 

যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে। 

পরাণ যেমন করে না কাঁহ লাজে॥ 

নয়ান-কোণে তার আছে 1ক ধন। 

যার লাগ জাতিকুল কারল পণ॥ 
রবীন্দ্রনাথের পদরত্বাবল+৮ত ১৯ হইতে ৩৬ পর্যন্ত ১৮টি পদ সাল্পবেশের কৌশল 
এমন যে রাধাকৃষের বিশেষ কারয়া রাধার পৃবরাগের সম্পূর্ণ চিন্রাট ছায়াচিন্রের 
মতন আমাদের মানসনয়নের সামনে প্রাতিভাত হয়। পৃবেইি বাঁলয়াছি প্রাচীন 
সঙ্কলনকতাদের পদসান্নালেশর আলঙকারক রীতি রবীন্দ্রনাথ মানেন নাই । পদ- 
গুলির আকরের প্রাত দন্টপাত কারলে বুঝা যাইবে ষে এই পর্যায় বাঁধা রবীন্দ্র- 
নাথের স্বকণয়; তান কাহারও ইনকট ইহার জন্য খণশী নহেনা। এই আঠারোটি 
পদের মধ্যে ১৪টি পদকজ্পতরূতে আছে বটে, কিন্তু তাহার সন্নিবেশ প্রণালশ শেষ 


পঙাবলীর লঙ্ফ্লায়তা রবাল্দ্নাথ ৫৯ 


?তনাট পদ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'বাভন্ন।* রবান্দ্নাথ সত্যই অপরূপ 
সুন্দর রত্তরাজীর হার গাঁথয়াছেন। ছোট গল্পের মধ্যে অতুলনীয় রসস্টির 
কৌশলে কি ?তাঁন রাধানফের চিরন্তন কাঁহনীর পদগুলি সাজাইবার পদ্ধাত 
আবিষ্কার করিয়া আয়ত্ত কারতোঁছিলেন? | 
পদরত্লাবলীতে পদসন্নিবেশের রীতি মৌলিক ও রসের পাঁরপোষক বটে, শকল্তু 
দুই একাঁট স্থলে লীলার পৌর্বাপর্য রাক্ষিত হয় নাই। ৫৪ সংখ্যক পদে দখন 
চন্ডীদাস শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রাসে গোপীদের অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। 
তারপর অনেকগুলি পদের পর আবার ৯৪ ও ৯৫ সংখ্যক পদে রাসনৃত্যের বর্ণনা 
বাপনে ভরল কুসম-গন্ধ 
ইত্যাদ সংপ্রাসদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে। এই পদগ্‌লির পূর্বে আবার ৪৬ সংখ্যক 
পদে জগন্নাথদাসের রামের পর রাধাকৃষ্ধের আলসের বর্ণনা-_ | 
রাস-জাগরণে [নকুঞ্জভবনে 
আলযয়্যা আলস-ভরে 
শুতলি কিশোরী আপনা পাসারি 
পরাণনাথের কোরে ॥ 
রাধা সবাঁকছ? এমাঁনই ভূলিয়াছেন যে 
নন্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনন 
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা। 
&৪-র পর ১০১, ৯৫ এবং ৯৪ দিয়া তাহার পর রসালসের এই পদাঁট দলে রাস- 
লীলার ভাব ও ঘটনার ক্রমাবকাশ বুঝবার স্যাবধা হইত। 
আভিসারের পদ সান্নবেশেও এইরূপ রুম-ীবপর্যয় ঘটিয়াছে। ৫৬ সংখ্যক পদে 
গোঁবিন্দদাস সখশর মুখ দিয়া রাধাকে বলাইয়াছেন-_ 
মন্দির বাহর কঠিন কপাট। 
চলইতে শাঁঙকল পাঁণকল বাট ॥ 
এইর্প দৃযোগের মধ্যে আভিসারে বাহর হইলে ভীষণ বিপদ ঘাঁটকে_ 
ইয়ে যব সন্দার তেজবি গেহ্‌। 
প্রেমক লাগ উপেখাব দেহ ॥ 
ইহার উত্তরে এ গোঁবন্দদাসেরই রাধা বালতেছেন যে কুলমযার্দারুপ কপাট যখন 
খুখলয়া ফৌলয়াছি তখন আর বাড়ীর দরজায় কাঠের কপাট কি বাধা সৃষ্টি কারবে 2 
কুল-মারযাদ কপাট উদঘাটলং 
তাহে ক কাঠ ি বাধা । ইত্যাঁদ 
*পদকল্পতর্‌ ৯৩৫০, ৮৩, ৩০, ১২, ২০৩, ২৯০, ১৪৪, ৯০৯, ১৪৬, ২৬৯, 
৬৯১, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২ 
যথাক্রমে পদ্দরত্রাবলশীর ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩; ২৪, ২৫, ই৬, ২৭, ২৮, ৩০, 
৩8) ৩৫, ৩৬ 


৪৮ 
৫২ রবশস্দ সাছিত্যে পদাষলশীর স্থান 


এই পদটি খাপছাড়া ভাবে ৪৩ সংখ্যক পদরূপে না 'দিয়া &৬ সংখ্যার অব্যবাহত পরে 
দিলে সখীর আপত্তি ও রাধার উত্তর পরপর থাঁকিত। 

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপানুরাগের দুইটি মানত পদ ধরিয়াছেন (৪৯ এবং ৬৪)। 
দুইটিই রাধার নিজের প্রাতি আক্ষেপ। রসশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে বড় বড় পদ 
সঙ্কলনে কৃষের প্রাত আক্ষেপ, মূরলণর প্রাত আক্ষেপ, সখাীর প্রাতি আক্ষেপ ও 
দৃতীর প্রাত আক্ষেপ লইয়া বহু পদ ধৃত হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের 
আক্ষেপের কোন পদ ধরেন নাই। 

অলগ্কারশাস্ত্রে নায়কা অন্ট অবস্থা বার্ণত হইয়াছে--আভসারকা, বাসক- 
সজ্জা, উৎকাণঠত, 'বিপ্রলব্ধা, খশ্ডিতা, কলহান্তাঁরতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তকা 


অথাৎ ভর্তা যে নায়কার অধীন হইয়াছে । পদরত্বাবলশতে বাসকসজ্জার মান্র একাটি 
পদ (৫৭) আছে। উৎকাণ্ঠতা, 'বপ্রলব্ধা সেঙ্কেত কাঁরয়া দাঁয়তের না আসায় 


ব্যাথতা নায়কা), খণ্ডিতা ও কলহান্তারতার পদও রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই । শ্রীকফ্ের 
বহ্বল্লভত্ব মহার্য দেবেন্দ্রনাথের পূত্র পছন্দ করিতে পারেন নাই। খশ্ডিতা সম্বন্ধে 
1তাঁন ১৩০২ সালে কাঁবসংগশীত প্রবন্ধে লেখেন--“বৈষফব কাব্যে প্রেমের নানা 
বোৌচন্রের মধ্যে রাধার খাঁণ্ডতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মক অর্থে ইহার 
কোনো কোনো 1বশেষ গৌরব থাকতে পারে কিন্তু সাহত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই 
কামূক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রাধকার এই অবমাননায় কাব্শ্রী অবমাঁনত হইয়াছে ।” দানলশলা 
ও নৌকাখন্ডকে বোধ হয় তান যথেম্ট *লশল বলিয়া মনে কারতেন না, তাই এঁ 
দুই লীলার কোন পদও পদরত্বাবলশতে স্থান পায় নাই। 

পদরত্বাবলশীতে অলঙ্কারের ভারে প্রপশীড়ত কোন পদ ধরা হয় না। 'বদ্যাপাঁত 
ও গোঁবন্দদাসের ১৯১ট করিয়া পদ সঙ্কাঁলত হইলেও উৎকট উপযা বা অন-প্রাস- 
যুক্ত পদ অথবা হে*য়ালর পদ একাঁটও রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই। প্রাচীন সগ্কলন 
গ্রন্থসমূহে গোঁবন্দদাসেরই প্রাধান্য; রবীন্দ্রনাথ ধিল্ত সব চেয়ে বেশী পদ 
লইয়াছেন বলরামদাস হইতে । এই কাঁবর নামাঁঙ্কত যে ১৭াট পদ পদরক্কাবলীতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪১, &৩ ও ৮১ সংখ্যক পদ ছাড়া আর সব কয়াঁটই 
শ্রীচৈতন্যের সমসামাঁয়ক 'দিবজ বলরামদাসের রচনা । ব্যাতরেকের তিনটি পদে 
গোঁবন্দদাস কাঁবরাজের রচনাশৈলনর প্রভাব দেখা যায়: সৃতরাং এ কয়াঁট পদ 
'কাবন্পবংশজ' অর্থাৎ কাব-রাজ গোবিন্দ দাসের বংশোদ্ভূত (পেদকল্পতরুতে 
বৈষ্ণবদাসের ডীন্ত) বলরামের লেখা হওয়া সম্ভব! রবীন্দ্রনাথ চণন্ডীদাস নামাগ্কত 
১৪টি পদ ধারয়াছেন। তন্মধ্যে ৫৪ সংখ্যক পদটি দীন চন্ডীদাসের পাঁথতে পাওয়া 
গগয়াছে এবং ও?ট যে তাঁহারই রচনা তাহা আধুঁনক সকল গবেষকই মাঁনিক্না লইয়াছেন। 
২৪ সংখ্যক পদাঁট কোথায়ও জগন্নাথদাসের কোথাও বা লোচনের ভাণতায় পাওয়া যায়, 
সৃতরাং ওঁটও প্রাকৃ-চৈতন্য চণ্ডদাসের রচনা নহে। ব্দ্যাপাত ও গোবিন্দদাসের 
ন্যায় জ্ঞানদাসেরও ১৯টি পদ রবান্দ্রনাথ সংকলনে স্থান দিয়াছেন। রায় শেখর ও রায় 


পদাবলণর সঞ্কলায়ভা রবশম্দুনাথ &৩ 


বসন্তের ছয় ছয়াঁট কাঁরয়া, অনন্তের চারাঁট, নরোত্তম ও বংশশীবদনের তন ?তনাঁট, 
লোচন, যদনাথ ও প্রেমদাসের দুই দুইটি করিয়া পদ রবান্দ্নাথ ধাঁরয়াছেন। উদ্ধব, 
কাঁবব্ল্লভ, জগন্নাথদাস, নরহারি, নরাঁসংহ, বিপ্রদাস, বল্দাবনদাস, মাধবদাস, যদুনল্দন, 
যাদবেন্দ্র ও শ্রীনবাসআচার্ষের প্রত্যেকের একটি কাঁরয়া পদ পদরক্কাবলশীতে গহঈত 
হইয়াছে । জনাপ্রয় বৈফব কাঁবদের মধ্যে বস্‌ রামানন্দ, গোঁবদ্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, 
বাসু ঘোষ, ঘনশ্যাম, হরবল্পভ বা বিশ্বনাথ চক্তবতঁ, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর ও 
শশিশেখরের কোন পদ রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই। 
রবীন্দ্রনাথ “বাংলা কাব্যপারচয়" নামক সঙ্কলনগ্রল্থে বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে 
বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের দুইটি কাঁরয়া এবং 'বদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস, গোঁবন্দ দাস 
যাদবেন্দ্র দাস, রসময় দাস, রায় শেখর, উদ্ধব দাস ও মাধব দাসের এক একটি মান্র পদ 
গ্রহণ কারয়াছেন। রসময় দাসের কোন পদ পদরত্রাবলশতে লওয়া হয় নাই। বিদ্যাপাতর 
পক কহব রে সাথ আনন্দ ওর” জ্ঞানদাসের “সাজ সাজ বাঁলয়া পাঁড়য়া গেল সাড়া, 
গোঁবন্দ দাসের “গুরুজনে জাগল ভৈগেল বহান" এবং উদ্ধব দাসের “একাঁদন মথুরা 
হইতে” ইত্যাদি পদও পদরত্রাবলশতে নাই । “বাংলা কাব্য পারচয়ে” ধৃত ১২টি বৈষব 
পদের মধ্যে অন্য সাতাঁট পদরত্বাবলশীতে আছে । এখানে লক্ষ্য কারবার বিষয় যে পাঁরণত 
বয়সে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের পাঁরচয় দিতে যাইয়া রায় বসন্তের, এবং অনল্ত, 
নরোত্তম, বংশশীবদন, যদুনাথ, লোচন প্রত্ভীতি কাঁবর একাঁটি পদও ধরেন নাই। 
রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বারংবাব বাঁলয়াছেন যে_-“পদাবলশ শুধু কেবল সাহত্য নয় 

তার রসের 'বাঁশল্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বোষ্টত। সেই সীমানার মধ্যে 
আমার মন' স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না।” (১৩৪৬ সালে 
খত ভানাঁসংহের পদাবলীর সূচনা)। বৈষফব সাধনার সঙ্গে তাঁহার বিরোধ 
কোন্‌্খানে তাহা তান ১২৯৯ সালে লাখত “বৈষ্ণব কাবিত।” (সোনার তর) তে 
বাঁলয়াছেন-_ 

শুধু বৈকৃণ্ঠের তরে বৈষবের গান ? 

পূবরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, 

আভসার, প্রেমলণলা, বিরহমিলন, 

বন্দাবন-গাথা,_ এই প্রণয়-স্বপন 

শ্রাবণের শর্বরীতে কালন্দীর কূলে 

চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে 

সরমে সম্দ্রমে-এ কি শুধু দেবতার ? 

এ সংগশত রসধারা নহে 'মটাবার 

দরশন মর্তবাসধ এই নরনারীদের 

প্রত রজ্জনশর আর প্রাত দিবসের 
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৫6৪ রবশন্র সাঁহত্যে পদাবলশীর স্থান 


বৈষব পদাবলশ পাঁড়য়া বা শুনাইয়া যুবক-যৃবতাঁ প্রেম করে, “ওই গানে যাঁদ বা 

সে পায় নিজভাষা,” রবান্দ্রনাথের মতে তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু এরূপ কারলে যে দসহ্যতয 
রূরা হয় সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন-- 

বৈষব কাঁবর গাঁথা প্রেম-উপহার 

চিয়াছে 'নাঁশাদন কত ভারে ভার 

বৈকুৃষ্ঠের পথে । মধ্যপথে নরনারণ 

অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাঁড় 

লইতেছে আপনার 'প্রয় গৃহ ভরে 

যথাসাধ্য যে যাহার; যূগ যুগান্তরে 

চিরাঁদন পাঁথবীতে যুবক যুবতী 

নরনারণ এমান চণ্চল মাতিগাঁত। 

দুই পক্ষ মলে একেবারে আত্মহারা 

অবোধ অজ্ঞান। সোন্দর্যের দস তারা 

লুটেপুটে নিতে চায় সব। 

এই অবোধ নরনারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন যে বৈষ্ণবপদাবলশীর 
অপরুপ মাধুর্যই তাহাদিগকে মত্য জগতের ভালবাসার লোককে এই সাধনার ধন 
সমর্পণ কাঁরতে প্রলুব্ধ কাঁরয়াছে-_ 
এই গীতি, 

এতছন্দ, এতভাবে উচ্ছবাঁসত প্রীতি, 

এত মধুরতা দবারের সম্মুখ দিয়া 

বহে যায়-তাই তারা পড়েছে আসিয়া 

সবে মিল কলরবে সেই সধাসম্রোতে। 


পণ্চম অধ্যায় 
পদ-উদ্ধাাভত-প্রয়োগে রবীম্দ্রনাথ 


উনাঁবংশ শতাব্দীর সপ্রাসদ্ধ লেখকদের মধ্যে ধাঁডজকমচন্দ্রই সবপ্রথম বৈষব পদাবলণ 
হইতে পদ উদ্ধৃত করেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র বা সারদাচরণ গত্রের নিদ্যাপাতর পদাবলী 
প্রকাশের অনেক পূর্বে ১৮৬৬ খজ্টান্দে বা ১২৭৩ সালে বাঁঙ্মচন্দ্র কপালকুণ্ডলার 
“আত্মমন্দিরে” অধ্যায়ে বিদাপাতি ভাঁণতাযান্ত “জনম অবাধ হম রূপ নেহারণ" পদটি 
শীর্যদেশে স্থাপন করেন। "কিন্তু বাঁঞ্কমচন্দ্র পদকল্পতর« পড়েন নাই; পাঁড়লে এ পদ 
কাঁববল্লভ ভাঁণতায় পাইতেন। আমাদের এই অনূমানের সমর্থন কছেপ আরও বলা যায় 
যে কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বাদশ সংখ্যায় পাঁঙ্কমচন্দ্র “একাটি গত" যে ভাবে উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন তাহাতে প্রথম কাঁলাটতে মিল পযন্তি নাইন, 
এসো এসো বক্ধু এসো আধ তাচরে বসো 
নয়ন ভাঁরয়ে ভোমায় দোখ। 
অনেক দিবসে মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল বাঁধ ॥ 
পদকহপতরূতে (১৯১৭৮) পাঠ আছে: 
আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আস টৈস 
নয়ন ভরিয়া তোমা দোঁখি। 
অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল কারয়ে আখ 


রবীন্দ্রনাথ পদকল্পতরূর বটতলার ছাপা বা কোন হাতে লেখা অশহধ প্যাথ হইতে 
এঁ পদাঁটর পাঠ পদরত্বাবলীর ৭৪ সংগ্যক পদে দিয়াছেন। তানি বঞ্ষিমচদ্দ্র-প্রদত্ত 
পাঠের সাহত পদকল্পতরুর পাঠের পার্থক্য লক্ষ্য কারয়াছিলেন। তাই পাদটাকায় 
লাঁখয়াছেন “বগ্কিমবাবূর কমলাকান্তের দপ্তরে এই গানের যে পান আছে তাহা 
বোধ কার কোন পাঠকের আঁবাঁদত নাই ।” 

পদাবলীসাহতোর উৎস হইতৈ আহরণ করিয়া বিবিধ প্রকারের রচনার মধ্যে পদাংশ 
সমূহ উদ্ধৃতদ্বারা বন্তবযকে সুপারিস্ফুট করিবার পথ প্রদশশকি রবীন্দ্রনাথ। আজকাল 
কোন কোন সাহত্যিক নিজ নিজ উপন্যাসের পান্রপান্রর মূখে কখনও কখনও দুই 
চারাটি পদাংশ দিয়া থাকেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন পদাবল হইতে এত 
অজস্র উদ্ধৃতি দিতে কাহাকেও দোঁথ না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহদীর্ঘকালের লেখক- 
জশবনে ১২৯১ সাল হইতে ১৩৪৩ সাল পযন্তি গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও 
কাঁবতায় বহুবার পদাবলীব উদ্ধৃতি প্রয়োগ করিয়াছেন। অধিকাংশ উদ্ধৃতির মূল 


৫৬ রবান্দ্র সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


পদটি পদরক্লাবলশতে পাওয়া যায়। এই হেতু রবান্দ্র-সাহত্যের সম্যক উপলাষ্ধর 
জন্য পদরক্লাবলন আভানিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন । 
রবীন্দ্রনাথ পদাংশ তাঁলযা নিজের বন্তব্কে কেমন জোরালো অথবা ভাবঘন 

কাঁরয়াছেন তাহার কমেকঁটি দৃজ্টান্ত রচনার কালানুর্ুম অনুসরণ কাঁরয়া দিতোঁছ। 
১২৯১ সালে প্রকাশি৩ “রাজপথের কথায়” রবধশ্দ্রনাথ রাজপথের মুখে আক্ষেপ 
প্রকাশ করাইয়াছেন - “ছোটে। ছোটো কোমল পা গঠীল যখন আমার উপর 'দয়া চাঁলয়া 
যায়, তখন আপনাকে বড়ো কাঁঠন বাঁলয়া মনে হয়; মনে হয উহাদের পায়ে বাঁজতেছে। 
কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায। রাধকা বাঁলয়াছেন-_ 

যাঁনা ধাঁহা অরুণ-চরণ চাল যাতা। 

তাঁহা তাঁহা ধরণ হইয়ে মঝু গাতা॥ (পদরত্রাবলনী ৮৪) 


অরুণ-চরণগলি এমন কাঠন ধরণীর উপর চলে কেন। কিন্তু তা যাঁদ না চালত, 
তবে বোধ কার কোথাও শ্যামল তৃণ জান্মিত না।” গোঁবন্দ দাসের রাধকা তাঁহার দাঁয়তের 
চরণের পরশ পাইবার জনও বটে, আবার কাঁঠন মাঁটর আঘাত হইতে কৃষ্ণকে বাঁচাইবার 
জন্যও বটে বল্পভের পায়েব তলা 'নজের কোমল দেহ বিছাইয়া দিতে চাহেন। আর 
রবীন্দ্রনাথের রাজপথ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা কারবার জন্য 
কোমল হইতে চাহে । পদাবলশর ভাষা গ্রহণ কাঁরলেও এখানে রবীন্দ্রনাথ ভাবাঁচন্রণে 
অপূর্ব মৌলিকতা দেখাইযাছেন। 
পদরত্রাবলণ প্রকাশের প্রায় সমকালে রবীন্দ্রনাথ 'কাঁড় ও কোমলের' “দেহের মিলন, 
কাঁবতায় জ্ঞানদাসের 
রুপ লাগ আঁখ ঝুরে, গুণে মন ভোর । 
প্রাত অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাত অঙ্গ মোর॥ (পদরত্বাবলী ৮৭) 
ইত্যাঁদ পদাঁটর ?দ্বতীষ চবণাঁট পুবোভাগে স্থাপন কারয়া লাখিয়াছ্েন-__ 
প্রাতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রাতি অঙ্গ তরে। 
প্রাণের মিলন মানে দেহের মিলন ॥ 
হদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হ্দয়ের ভরে। 
মুরাছ পাঁড়তে চাষ তব দেহ পরে ॥ 
' রাধা বলেন যে তাঁহাব প্রাতি অঙ্গ যেন শ্রীকষ্ষের প্রাতি অঙ্গের জন্য কুন্দন 
হ, আর তাঁহার হূদয় কাঁদতেছে 'প্রয়তমের হৃদষের একট; স্পর্শ পাইবার 


হিযার পরশ লাগ হিয়া মোব কান্দে 

পরাণ পারাঁত লাগ থর নাহি বাধ্ধে ॥ 
এখানে পপাবাত'ই মুখ । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাবিতায় দেহেব 'মিলনই প্রধান স্থান 
আঁধকার কারয়াছে। তাঁহারও পরাণ তৃিত বটে কিম্তু সে তৃষা শুধু “তোমারে 
সবাঞ্গ দিয়ে কারতে দর্শন 1” ধকন্ত ২৪1২৬ বংসরের যুবক ববসল্দ্রনাথকে একেবারে 


পদ-উদ্ধাত-প্রয়োগে রধণীল্দ্রনাথ ৫৭ 


দেহ-সর্বস্ব বলা চলে না, কেননা তিনি দেহ চান হৃদয়ের জন্যই-_ 

চিরাদন তরে বাঁস কার গো রুন্দন। 
এই ক্লুল্দনের ভাবাঁট আরও বিশদ করিয়াছেন কাব ১২৯৮ সালে 'মেঘদত প্রবন্ধে” 
4“এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষব কাব গাঁহয়াছেন--'দূহত কোলে দহ 
কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।' আমরা প্রত্যেক নিজন 'গারিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া 
উত্তরমুখে চাহিয়া আছি--মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পাঁথবী রেবা 
সপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌোন্দর্য-ভোগ-এঁশর্ষের চিন্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া 
দেয়, কাছে আসতে দেয় না; আকাত্ক্ষার উদ্রেক করে নিবত্ত করে না। দুটি মানুষের 
মধ্যে এতটা দুর! কিন্তু এ-কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক 
মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নিবাঁসত হইযাঁছ। তাই বৈষ্ণব কাব বলেন, 
তোমার "হয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বা'হর” (পদরত্বাবলশ ৪২)। বলরাম দাস এ 
পদে শ্রীকষের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে রাধা তাঁহার নিধি, কোট কল্প যাঁদ 'নিরবাঁধ 
[তান আনমেষ নয়নে রাধাকে দেখেন তবুও তাঁহার নয়ন দুইটি তৃপ্ত হয় না। তান 
রাধাকে পাইয়াও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন যে এই হারাইলাম বুঝ, এই হারাইলাম 
ধাঁঝ; তাঁহাকে যত্ব কাঁরয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখলেও যেন বিশ্বাস হয় না যে সত্যই 
তান থাকবেন 

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতাঁতি। 

হারাও হারাও হেন সদা করে চঈত॥ 
এমন যে হৃদয়ের ধন রাধা, তাহাকে কে হূদয় হইতে বাহর করিয়া আনল তাই 
বলরামদাসের প্রভু শ্রীকফের চিত্ত 'স্থর' হইতেছে' না 

[হয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির । 

তোঁঞ বলরামের পহত্র চশত নহে থশর॥ 
এখানে বলরামদাস এমন কোন কথা বলেন নাই বা হাঁঙ্গত করেন নাই যাহা হইতে 
বুঝা যায় যে এককালে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে যেন একই ছিলেন, পরে তাঁহার দুই পৃথক দেহ 
হইয়াছেন বাঁলয়া একে অন্যের বিরহে আকুল। নরনারীর অন্তরের চিরন্তন 'বিরহ- 
ভাবের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন তাহা না আছে মেঘদূতে, না আছে বলরামদাসের 
পদে, উহা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রাতিভার সৃম্টি। 

রবপন্দ্রনাথ 'জয়পরাজয়' গল্পে ১২৯৯ সালে লিখিয়াছেন যে মানুষের জাঁবনের 

“খানিকটা ঘবধাতা গড়েন, খানিকটা আপাঁন গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গাঁড়য়া দেয়; 
জীবনটা একটা পাঁচীমশালি রকমের জোড়াতাড়া_ প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং 
বাস্তাবক। কেবল কাঁব যে-গানগুলি গাহতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ । গানের 
বষয় সেই রাধা এবং কষ _সেই চিরন্তন নর এবং চিরল্তন নার, সেই অনাদ দঃ 
গ্রবং অনন্ত সুখ” এই শেখর নামক কবি রাজসভায় বংশী ধ্বনি লইয়া গান 


হেত 


$৮ রবশন্দ্র সাহিত্যে পদাবজশর স্থান 


গাহিলেন। সেই গানের যে ভাবটি রবীন্দ্রনাথ লখিয়াছেন তাহা পদরত্রাবলীধৃত জ্ঞান- 
দাসের ৭৮ সংখ্যক পদের দ্বারা অন:প্রাণত হইলেও উহার সুগভীর ব্যঞ্জনা কাবি- 
গুরুর মৌলিক দান। তানি 'লাঁখয়াছেন-_-“বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশী বাঁজয়াছে, তখনো 
গোঁপনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাঁজতেছে। একবার মনে হইল 
দাঁক্ষণপবনে বাজিতেছে, একনার মনে হইল উত্তরে 'গাঁরগোবর্ধনের শিখর হইতে ধান 
আসিতৈছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বাঁসয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে 
হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিফা উঠিল; মনে হইল, আকাশের 
প্রাক তারা মেন সেই বাঁশব ছিএ: অবশেষে কুঞ্জে কুঙ্জে, পথে ঘাটে, ফলে ফলে, 
জলে স্থলে, উচ্চ নখচে. অন্তরে বাহরে বাঁশী শর্ত হইতে বাজতে লাগল; বাঁশশ 
কী বাঁপতেছে তাহা কেহ বীঝতে পারিল নাং কেবল দুই চক্ষু ভারয়া অশ্রুজল 
জাগযা উাঁঠিশ এবং একাঁটি অলোকস.ন্দর শ্যামাস্নগ্ধ মরণের আকাক্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ 
যেন উৎবান্তত হইয়া উাতিল।” 

এই গল্প ?লাখনার প্রা সমকালে ১২৯৯ সালে “সোনার তরণ"র “বষার্ষাপন, 
কবিভাধ রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের “বজনশী শাওন ঘন" পদটিন পেদরহ্রাবলশ ২৫) এক 
চরণ উদ্ধৃত কাঁরয়া লেখেন- 


স্তব্ধ রাঁত্র 'দ্বিপ্রহবে ঝুপ ঝুপ বৃল্ট পড়ে 
শ,য়ে শুয়ে ঘুম আ'নদ্রায় 

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন? 
সেই গান মনে পড়ে যায়। 

'পালত্কে শয়নে রঙ্গে বিগলিত চর অঙ্গে 
মন-সুখে নিদ্রায় মগন। 

সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে 


রাঁধকান নিজন স্বপন] 
এই পদাঁট রবীন্দ্রনাথের খুল "প্রয় ছিল। তান ১৩২৭ সালে ছন্দ প্রবন্ধে যে 
ইহার ব্যাখ্যা কারয়াছেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছ। ১২৩২ সালের শেষবষ'ণ 
নাটকে নটরাজ এই পদাংশ আব্যাত্ত কারযাছেন। পুনরায় ১৩৪৩ সালে "শ্যামলন”র 
বপন" নামক কবিতায় লাখয়াছেন-_ 
মনে পড়ছে এ পদটা - 
'রজননী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন 
স্বপন দেখিনু হেন কালে! 
সোঁদন রাধিকার ছবির পিছনে 
কবির চোখের কাছে 
কোন একাঁট মেয়ে ছিল, 
ভালোবাসার কুশড়-ধরা তার মন। 


পদ-উদ্ধৃতি-প্রয়োগে রৰীন্দনাথ ৫৯ 


মুখচোরা সেই মেয়ে, 
চোখে কাজল পরা, 
ঘাটের থেকে নঈলশাঁড় 
ণনঙাঁড় নিঙাঁড়' চলা। 


নীলশাঁড় নিঙাঁড় নিঙাঁড় চলা অবশ্য চণ্ডীদাস নামাঁঙ্কত পদে (পদকম্পতরু ২১০) 
পাওয়া যায় 


চলে নীল শাঁড় [নঙ্গাঁড় গন্ঙ্গাঁড় 
পরাণ সাহত মোর । 
সেই হইতে মোর হুয়া নহে থর 


মনমথ-জবরে ভোর ॥ 
পদাঁট লোচন ও যদুনাথের ভাপ তাতেও পাওয়া বায়। 

'জনম অবাধ হাম রূপ নেহারন্' পদটিও (পদরক্রাবলশী ১১০) রবীন্দ্রনাথ 
বহুস্থানে বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১২৯১৯ সালে লাখত “গোড়ায় গলদে" চন্দ্রুকান্ত 
তাঁহার বন্ধ নিমাইকে বাঁলতেছেন-- "চাঁদের আলোয় শয়ে পড়ে এমনও ভেবোছি-- 
আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যাঁদ চুলাট বেধে, গাটি ধুয়ে একখান বাসন্তী রঙের 
ক।পড় পরে একগাঁছ বেলফু্‌লের মালা হাতে করে ীনয়ে এসে গলায় পাঁরয়ে দেয়, 
আর মুখের দিকে চেয়ে বলতে থাকে_ 


জনম অবাধ হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ ষুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ॥” 


দাম্পত্যজীবনের একান্ত ঘরোয়া পারবেশের মধ্যে এই রুপ আকাতি প্রয়োগ নৃতন 
ঘলয়া স্বীকার না কাঁরয়া উপায় নাই। ১৩০৪ সালে "পণ্চভুতে" ব্যোম কচ-দেবযানীর 
এক উৎকট আধ্যাঁত্মক ব্যাখ্যা বাহির কারতে যাইয়া এই পদাঁট উদ্ধত করিয়াছে। 
সে বলিল যে জীব স্বর্শ হইতে এই সংসার আশ্রমে আসিয়াছে. আর দেহাঁট হইতেছে 
আশ্রমকন্যা। “জশব তাহার মৃূঢ় অবোধ নিভ'রপরায়ণা সাঙ্গণশীটকে কেমন করিয়া 
পাগল করিতেছে দেখো । দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাক্ক্ষার 
সণ্চার কাঁরয়া দিতেছে দেহধর্মের দ্বারা যে আকাক্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার 
চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টি-শান্তর দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না-_ 
তাই' সে বালতেছে, 'জনমন অবাধ হম, রূপ নেহারনু নয়ন না গতরপিত ভেল7-- 
তাহার কর্ণে যে সংগণত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশান্তর দ্বারা তাহার আয়ত্ব হইতে 
পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বালতেছে, “সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।” এটি অবশ্য সব কিছুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার 
প্রবণত্তকে ব্যঙ্গ কাঁরয়া লেখা । একাঁদকে কচ-দেবযানীর ন্যায় অতুলনাঁয় কাব্যকে 
অন্যদিকে 'জনম অবধি'র ন্যায় অসম তৃপ্তিহীনতার পদকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 


৬০ রবান্দ্ পাহত্যে পদাখলার স্ধান 


চাপে কেমন করিয়া গ্পিষিয়া মারা যায় তাহাই রবীন্দ্রনাথ এখানে রহস্যচ্ছলে 
দেখাইয়াছেন। 

কাবি তাঁহার তেষটি বংসর বয়সে (১৩৩১ সালে) “তথ্য ও সত্য" প্রবন্ধে 
(“সাহত্যের পথে” পুস্তকের অন্তর্গত) পুনরায় এই পদাংশাটি উদ্ধৃত কারয়া 
বাঁলয়াছেন যে একজন ভালো ডাক্তার নিতান্ত গদাযময় প্রাণী, কিন্তু এই ডান্তারকে 
“যে তার সমস্ত প্রাণ মন 'দয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডান্তার রসবস্তু হয়ে 
প্রকাশ পায়। হবামান্র ডান্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসম্ত অনায়াসে বলতে পারে 
“জনম অবাধ হাম” ইত্যাদি ।” এ গ্রন্থেরই অন্তভুস্তি “সাহিত্য তত” প্রবন্ধাটি, ১৩৪০ 
সালে কাবির বাহাত্তর বছর বয়সে লেখা । উহাতে এ পদাংশ পুনরায় উদ্ধৃত কারবার 
পূর্বে কাবগুরু বাঁলয়াছেন' যে “সাধারণত মানৃষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পাঁরমাণ 
রক্ষা করেই চঁলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাস অথাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যান্তপ্রুষের 
পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পারমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পাঁর-_ 
জনম অবাধ হম" ইত্াঁদ। তথ্যের দক থেকে এতবড়ো অদ্ভূত অত্যান্ত আর 
কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যান্তপুরূষের অনৃভাতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় 
সংহত হতে পারে চিরকাল।” এখানে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে একই পদ তাঁহার 
জীবনের ৪১ বছরের মধ্যে ১২৯৯ হইতে ১৩৪০) চার বার উদ্ধৃত কাঁরলেও 
রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকবার ইহা বিভিন্নর্পে প্রয়োগ কাঁরয়াছেন এবং প্রত্যেকবারেই ইহার 
উপর নূতন আলোক সম্পাত কাঁরয়াছেন। 

১৩০৫ সালে 'অধ্যাপক' গল্পে মহীন্দ্রের কানে কিরণের আতি সাধারণ 
কথাবার্তাও কেমন রোমাঁন্টক সুরে বাঁজত তাহা দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ মহান্দ্রের 
জবানিতে বলিয়াছেন_ণকরণ যাঁদ সহজ সরে বাঁলিত মহনন্দ্রবাবু, কাল সকাল 
কাল আসবেন তো? তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাঁজয়া উঠিতা_ 

কী মোহনী জানে, বন্ধু, কী মোহন জান। 
অবলার প্রাণ বানতে নাহ তোমা হেন ॥ (পেদরত্বাবলন ৩৯) 
আম সহজ কথায় উত্তর কারতাম, 'কাল আটটার মধ্যে আসব ।” তাহার মধ্যে কিরণ 
ক শুনতে পাইত না 
পরাণ পূতাঁল তুমি 'হয়ে-মণিহার। 
সরবস ধন মোর সকল সংসার! 
'এই উদ্ধাতাঁট পদকজ্পতরুধৃত (২৯৫১) রায় বসন্তের একটি পদ হইতে । পদটি 
ছোট্র, িন্তু এ দুইটি চরণই উহার মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ__ 
ধান তুয়া কিসের গঞ্জনা। 
তুম আমি একই পরাণ দুই-জনা॥ 
তোমার আমার গাঁত মূরাতি এক ভাব। 
এক স্বরূপ রাত এক অনুভাব ॥ 


পদ-উদ্ধৃতি-প্রয়োথে রবীন্দ্রনাথ ৬৯ 


তুমি মোর ব্রিজগত--বিভব-বহার। 
পরাণ-পুতলশ মোর হয়ে মাণহার ॥ 
সরবস ধন মোর সকল সংসার । 

রায় বসন্ত পহব-পিরিতের সার॥ 


রবীন্দ্রনাথ এখানে দুইটি পয়ারের এক একাঁট চরণ ল্ইয়াছেন, কেননা অপর চরণাঁট 
তেমন কাঁবত্বপূর্ণ নহে । রায় বসন্ত পরাণ পৃতলী শব্দটি বড় ভালবাসতেন। 
পদরক্কাবলীধৃত ৯০ সংখ্যক পদটিতেও আছে--"পরাণ-পুতাঁল তুমি জীবনের সখী” 
আবার আর একটি পদে তান িলীখয়াছেন_-হয়ার পুতল্ন কান্দে তোমার পারতে” 
(পদকল্পতরু ২৯৪৪)। 

১৩০৮ সালে লাখত 'কেকাধবান' (বাঁচন্র প্রবন্ধ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপাতর 


মন্ত দাদুর ডাকে ডাহুকী 
ফাঁট যাওত ছাতয়া। (পদরত্রাবলশ ৬৬) 


পদাংশাঁট উদ্ধৃত করিয়া উহার পটভূমিকারপে যাহা লাখযাছেন তাহা এঁ স্্রীসম্ধ 
পদাঁটর পৌন্দরযকেও যেন আঁতিক্রম কাঁরয়া গিয়াছে_ “এই ব্যাঙের ডাক নধবষার 
মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবধষার নিবিড় ভাবের পঙ্জো বড়ো চমতকার খাপ খাশখ। 
মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ বোচত্র্য নাই. স্তরবিন্যাস নাইশচর কোন প্রাচশন 
দিংকরী আকাশের প্রাঞ্জান মেঘ দয়া সমান কাঁরয়া লোপিয়া দিয়াছে, সমস্তই 
কৃষধূসরবর্ণ। নানা শস্যাবাচত্রা পাঁথবশর উপরে উজ্জল আলোকের তালিকা পড়ে 
নাই বলিয়া বৌচিত্র্য ফাটয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গা 
বর্ণ এবং ইক্ষুর হারদ্রাভা একাঁট 'বশবব্যাপশ-কালিমায় 'মাঁশয়া আছে। বাতাস 
নাই। আসন্ন-বাম্টর আশঙ্কায় পাঁতকল পথে লোক বাহর হয় নাই । মাঠে বহুদিন 
পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাঁড়র সমান জল । এইরূপ 
জ্যোতিহীন, গাঁতহাীন, কর্মহীন, বোঁচশ্র্যহীন, কালমালপ্ত একাকারের '্দনে ব্যাঙের 
ডাক ঠিক সুরাঁট লাগাইয়া থাকে।” ধবদ্যাপাতির এ পদাঁটও রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় 
ছিল। তিনি বহুবার উহার অংশুবশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন।--১৩১৪ সালে 
লিখিত 'সাঁহত্যসৃঘ্টি, প্রবন্ধে সাহতা) তিনি বালয়াছেন--"যাহাকে আমরা গণীভি- 
বাক্য বালয়া থাঁক অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একাটিমান্র ভাবের বিকাশ ওই 
যেমন বিদ্যাপাঁতির 
ভরা বাদর মাহ ভাদর 


শ্‌ন্য মান্দর মোর 
সে-ও আমাদের মনের বহ্াদনের অব্যস্তভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় কাঁরয়া 
ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শুন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা 


না কাঁহয়া কতাঁদন ঘাঁরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে-যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহর 
হইল, অমনি সকলেরই এই অনেকাঁদনের কথাটা মৃর্ত ধারয়া আঁট বাঁধিয়া বসল 1" 


৬২ রবীল্দ্র সাহিত্যে পদাবেলশীর স্থান 


১৩১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ “শান্তানকেতনের” একাদশখন্ডের অন্তভুন্ত শ্রাবণসন্ধ্যা 
প্রবন্ধে পুনরায় এ পদের 
[তামর 'দিগভাঁর ঘোর যাঁমনী 
আঁথর বিজ্ারক পাঁতয়া 
বদ্যাপাভ কহে, কৈসে গোঙায়াব 
হার বিনে ঠদনরাতিয়া। 


এই অংশ তৃলিধা বাঁলয়াছেন--“প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বারততাই সে জানাচ্ছে, 
“ওরে তুই যে বরাহন৭-তুই বেচে আছিস কী করে, তোর 'দনরান্নি কেমন করে 
কাটছে সেই 1রাঁদনরাতির হরিকেই চাই, নইলে 'দনরান্র অনাথ ।” পুনরায় 
তিনি বালতেছেন “আজ কেবালি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বষা 
নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের আবরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দৌখ, 
আমার সমস্ত জীবনের উপরে সাঁঙ্গহীন িবরহসন্ধ্যার 'নাঁবড় অন্ধকার তারি 
শদগৃঁদিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; 
আমার সমস্ত আকাশ কর্‌ ঝর্‌ করে বলছে, কৈসে গোঙায়াব হরি বিনে 'দনরাতিয়া।” 
শ্রীরাধার বিরহ ব্যথাকে কবিগুরু এই ভাবে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিয়াছেন। 


১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধ ও প্রাতিকার' প্রবন্ধে ('পমাজ') বৈষব কাঁবতার 
উদ্ধাতি "দয়া নিজের বন্তব্কে যেমন ব্ঞ্জনাপূর্ণ তেমান জোরালো কাঁরয়াছেন। 
তিনি ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্বন্ধে বলেন_-“আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া 
যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে কারিয়াছিলাম, এই পাশচাত্তমল্ত্র গ্রহণ কারলেই আর 
জেতাবজেতার ভেদ থাকবে না-কেবল মন্ববলে গোরে-শ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে ।... 
আমাদের যাহা 'িকছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম, 'কিল্তু ভেদ সমানই 
রাহুয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জাল্মতেছে: ভাঁবতোছি, িসেব জন্য-_ 

ঘব কৈনু বাহির, বাহর কৈনু ঘর. 

পর কৈন্‌ আপন, আপন কৈনু পরা! 
বাঁশি বাঁজয়াছল মধুর, কিন্তু এখন মনে হছতেছে__ 

যে ঝাড়েব তরল বাঁশ তাঁর লাগ পাও, 

ভালে মূলে উপাঁড়য়া সাগরে ভাসাও। (পদকজ্পতরু ৮২৮) 
এখন শাবলাতনী শিক্ষাকে ডাগেন্তদ উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই 
যে কেবলমাত্র বাঁশব আওয়াজ যান কুলত্যাগ করেন্‌, তাঁহাকে অনুতাপ করতেই 
হইবে ।” উভয় পদই চন্ডীদাসের - ইহার একটিও পররত্বাবলীতে নাই! 

রবধন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে শব্দতভ বুক্জাইতে যাইষা পদাবলী হইতে উদ্ধাতি 

'দিয়াছেন। তানি দেখাইষান্থেন যে বাংলার রাগ শব্দের মানে ক্রোধ; রাগ শব্দের 
উত্তর ই: প্রত্যয়ে 'রাঁগ' হয়। ধকন্তু পদাবলীতে রুষ্ট নারীকে 'রাঁগণট* বলা হয় 
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নাই। এই বাঁলয়া তিনি গোবিন্দদাসের রাধকার বর্ণনার পদ তুিয়াছেন-__ 


নব রাঁঙ্গণী আখল সোহাগিণশ 
পণ্চম রাঁগণশ মোহন রে। 


নীরস শব্দতত্তকে সরস কারবার জন্য 'তাঁন মন্তব্য করিয়াছেন-“গোবিন্দদাস 
মহাশয়ের বলবার আঁভপ্রায় এর্প নহে যে, রাঁধকার রাগ সর্বদা পণ্সমেই চণড়য়া 
আছে।” ইহা হইতে স্পম্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের 'রাগিণন' কথাটা সংস্কৃত 
প্রতায়ের দ্বারা তোর। "অনুরাগ কথাটাও সেইরূপ । 
১৩০৯ সালে রবীন্দ্নাধ 'দর্পহরণ' গল্পে 'লাখয়াছেন মে ভাবী বধূর না 
নায়কের 
“কানের (ভিতর দিয়া মরমে পাঁশল গো 
আকুল কাঁবল মোর প্রাণ"। (পদকম্পতর ১৪১) 


চন্ডীদাসের এই সংপ্রাসদ্ধ পদর প্রথম চরণ “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' ১৩২৪ 
সালে ছন্দ প্রবন্ধে যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পৃবেই দেখাইয়াছ। এই পদাঁট 
পদরত্বাবলনীতে ধৃত হয় নাই। 
১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ” 'আত্মশান্ত'র অন্তর্গত 'সবদেশনী সমাজ' প্রবন্ধে পুনরায় 

“ঘর কৈনু বাহির' পদাংশ তৃঁলিয়াছেন। এখানে তানি বালতে চাহেন যে “বাহিরে 
অর্জন কাঁরতে হইবে, ঘরে সঞ্ুয় কারবার জন্যই। বাঁহরে শান্ত খাটাইতে হইলেও 
হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে । ীশক্ষা কারব বাহরে। প্রয়োগ করিব ঘরে। 
কিন্তু আমরা আজকাল-_- 

ঘর কৈনু বাহির, বাহর কৈনু ঘর, 

পর কৈন্‌ আপন, আপন কৈনু পর। 


এই জন্য কাঁবকাঁথত স্রোতের সে'ওলি'র মত ভাঁসয়া চাঁলয়াছি।” নিছক প্রেমের 
কাঁবতাও যে সামাঁজক সমস্যা সম্পাকতি প্রবন্ধে ভাবপ্রকাশের এমন সহায়ক হইয়াছে 
সৈ কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ-নৈপ্রণ্যে। 

১৩২১ সালে প্রকাশিত “বোষ্টমী" গলেপ গুরুঠাকুর কেমন সূন্দর ছিলেন তাহা 
বলিতে যাইয়া বোষ্টমশ --“তাহার সেই দূরাবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দুরে পাঠাইয়া 
দিল এবং গুণ গুণু কাঁরয়া গাহিল- 

অরুণ-ঁকরণ খানি তরুণ অমৃতে ছানি 
কোন: বাধ নিরামল দেহা।” 
বোম্টমশ চারব্রাটি যে বাস্তবের উপর প্রাতিষ্ভিত তাহা রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ সালের 
শ্রাবণ মাসে 'প্রবাসগাতে প্রকাশিত 'পত্রধারায় স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার আকাশে 
বাতাসে পদাবলগর গান ভাসয়া বেড়ায় । তাই কোন বোষ্টমশর পক্ষে রুপবর্ণনার 


৬৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


এই পদটুকু গাওয়া অসম্ভব নহে। এইটুকু পদের মধ্যে সৌন্দর্যর যে পাঁরচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা অতুলনীয় । 

১৩২১ সালে “চতুরঙ্গ” উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লীলানন্দ স্বামীর দলে কিরূপ 
কীর্তন গান করা হইত তাহার একটু আভাষ "দিয়াছেন শ্রীবলাসের একটি কথায়-_ 
“অনেক নদী পর্বতে সমুদ্রতরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছ, সত্গে সঙ্গে খোল- 
করতালের ঝড়ে রসের তাজা বাতাসে আগুন লাগয়াছে; “তোমার চরণে আমার পরাণে 
লাগিল প্রেমের ফাঁস এই পদের 1শখা নৃতন নূতন আখরে স্ফূলিত্গ বর্ষণ 
কারয়াছে।” রে ৭। ৪৯২) অত্যন্ত লঘু ও সংাক্ষপ্ত ইীঙ্গতে কাঁবগুরু এই উপন্যাসে 
অনেক মনস্তাত্তক বিপ্লবের "চন্র আঁকিয়াছেন। এখানে তান হইঙ্গত কাঁরয়াছেন যে 
আত্মানবেদনের এই পদাঁট নানা আখর "দিয়া গান করিতে কাঁরতে আশা করা গিয়াঁছল 
যে দামনী ও শ্রীবলাসের মধ্যে যে মানাঁসক যবাঁনকা ঝৃলানো ছিল তাহা এ পদের 
আখর রূপ আগ্নস্ফ:ীলঙ্গে পাাঁড়য়া যাইবে, কিন্তু “তবু পর্দা পঁড়য়া যায় নাই।” 

১৩২২ সালে প্রকাঁশত “ঘরে বাইরে” উপন্যাসে 'নাখলেশ “ভরা বাদর মাহ ভাদর, 
শুন্য মান্দর মোর” পদাংশাঁটি তাহার ডায়ারতে তিনবার তুলিয়া নজের মনের ভাব 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রথমে তিনি আক্ষেপ করিলেন যে “আমার মান্দর যে শূন্য 
থাকবার জন্যেই তোরি"। তারপর আবার এ পদ তুলিয়া বাললেন যে তাহার তো 
বরহ নহে, তাঁহার সাঁহত বমলার যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘাঁটিতে চাঁলয়াছে ।--“বিরহে 
যেমান্দর শুনা হয় সে-মন্দিরের শৃন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে-_কিল্তু বিচ্ছেদে যে- 
মান্দর শূন্য হয় সে-মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়” । 
নীখলেশ' সারাঁদন এ পদট-কু গুণ-গৃণ করিয়াছেন! শেষে তান দার্শানকের মতন 
নিজেকে 'ধক্কার দয়া বাঁললেন--“শ্‌না মান্দর! বলতে লজ্জা করে না? এতবড়ো 
মাল্দর কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি তাই বলে 
জশবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল!” কাট পদকে অবলম্বন কারয়া মনের 
[ভিতর কতরকম ভাবের ঝড় উঠিতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাইয়াছেন। পদটা 
অবশ্য উপলক্ষ্য গান্ন। “ঘরে বাইরে" উপন্যাসে আর দুইটি অর্বাচীন পদাংশ আছে। 
িবমলা সকালবেলা বৈঠকখানাঘরে যাইতে ছিলেন। তাঁহার মেজো জা বাঁললেন--“এত 
সকালে; গোম্ঠলীলা বুঝ 2৮” গোচ্ঠললাতেও অবশ্য সকালবেলা রাধাকৃষণের 
মলন ঘটে না, শুধু একটু চোখে চোখে দেখাদোঁখ হয় ; পরে মধ্যাহে রাধাকুণ্ডে মিলন 
হয়। যাহা হউক 'বমলা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চালয়া গেলেন।” মেজ জা 
গান ধরলেন, 

রাই আমাদের চলে যেতে ঢলে পড়ে। 
অগাধ জলের মকব যেমন 
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।” 
এ গান অবশ্য মহাজন পদাবলশর নহে: কষ্জ-যান্নার হইতে পারে। সন্দীপ যখন 


পদ-উদ্ধৃতি-প্রয়োগে রহীল্দ্রনাথ ৬৫ 


গাবমলাকে একেবারে যাদু করিয়া ফেলিয়াছেন তখন পণ্চাশ হাজার টাকার জায়গায় 
পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার টাকা বিমলার কাছে চাঁহলে বিমলা “একটা গানের 
মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব। যে-সংরে রাধিকা গান গেয়োছিল, 
“বধূর লাগ কেশে আম পরব এমন ফুল 
স্বর্গে মত্যে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মৃল। 
বাঁশর ধান হাওয়ায় ভাসে 
সবার কানে বাজবে না সে 
দেখলো চেয়ে, যমুনার ওই ছাঁপয়ে গেল কূল।” 
এটি পদের আকারে লেখা বটে, কিন্তু পদাবলীর ভাষা এর.প নহে । সম্ভবতঃ এট 
রবীন্দ্রনাথের নিজেরই রচনা । 

১৩৩১ সালে তথ্য ও সত্য প্রবন্ধে সোহিত্যের পথে) রবীন্দ্রনাথ “শরদ চন্দ পবন 
মন্দ” ইত্যাদি (পদরত্ৰাবলী ১০১) গোবিন্দ দাসের সংপ্রাসদ্ধ পদ উদ্ধৃত কারয়া কাব্যে 
গকভাবে অখণ্ড সোন্দর্যের সাম্ট করা যায় তাহার দম্টান্ত 'দয়াছেন। এ প্রবন্ধেই 
তান দেখাইয়াছেন যে কাঁবতা শব্দের আভধানানার্দণট অথেরি তথ্য সশমা ছাড়াইয়া 
সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করে। এই কথার প্রমাণস্বরূপ তান জ্ঞানদাসের 

রূপের পাথারে আঁখ ডুবিয়া রাঁহল 

যৌবনের বনে মন পথ হারাইল। (পদকঃ্পতরু ১২৩) 
পদ তুলিয়াছেন। এই সল্দর পদাঁটও পদরত্বাবলশতে স্থান পায় নাই। জ্ঞানদাসের 
আর একাঁট পদাংশও এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে--- 

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই। 

রূপে গুণে রসে প্রেমে আরাতি বাঢ়াই ॥ 
ইহার সম্বন্ধে তানি মন্তব্য কারয়াছেন--“এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। 
কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরাতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে 
বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।” 

কাঁব ১৩৪৬ সালের “আনন্দবাজার পান্রকা"র শারদীয়। সংখ্যায় রবিবার গল্পে 
এক টুকরা পদ তুলিয়া বিভার সখীর মুখে বিভাকে টিটকাঁর দিয়াছেন । বিভা 
পরণীক্ষায় তাহার সহপাঠ অভণকের চেয়ে উদ্চুস্থান পাওয়ায় সে অভীককে বলিল-- 
“ তুমি দিনরাত কেবল ছাঁব একে পরীক্ষায় পাঁছয়ে পড়, আমার লজ্জা করে। 
কথার্টা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে 

“মার মার, তোমার গরবে গরাঁবণী আমি 
রুপসী তোমারি রূপে” 
এই একট;খানি পদ 'দিয়া বিভার ভালবাসার গভীরতা কত মধ্যর রৃপে প্রকাশ করা 
হইয়াছে। “ঘরে বাইরে”র মেজ-জার বিমলার প্রাত িট্‌কাঁরর সহিত ইহা তুলনীয় । 
৫ 


৬৬ রবশন্দ্র সর্মহতে পদাবলীর স্থান 


পদাবলশ সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে দেশের আপামর সাধারণের নাড়ীর যোগ ছিল। 
তাই রবীন্দ্রনাথ তীহার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থা বঝাইবার 
জন্য মহাজনশ পদের রত্ররাজী অসাধারণ নৈপুণ্যের সাহত উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
প্রবার্তত রীতি এখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'জিয়াইয়া রাঁখয়াছেন। 


ঘন্ঠ অধ্যায় 


প্রাকৃগখতাঞ্জীলফগের কাব্যে পদাবলখর প্রভাব 


রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালনন প্রাঁত্ভার দাত যাহার উপর পাঁড়য়াছে তাহাই 
উজ্জবলতর ও সূন্দরতর হইযা ফাঁউয়াছে। কি শহাভারতের কাহনশ্র, কি বৌদ্ধ 
উপাখ্যান, কি কালদাসের ক।বা নাটক, কি বৈষ্ণব পদানলণ যাহা কিছু তাঁহার পরশ 
পাইয়াছে তাহাই সোনা হইয়াছে । ববীন্দ্রনাথেব বান্তত্বও এমান প্রথর যে তাঁহাকে 
ব্রাহ্ষ, বৈফব বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডব মধো বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব। এই 
দুইটি কথা মনে রাখিয়া আমরা তাঁহার গান ও কবিতার উপর বৈফব পদাবলশর 
প্রভাব বিচার কারব। আলোচনার সৃবিধার জনা আমরা তাহার মানাসক ক্লমাবকাশের 
ইতিহাসকে তিন পধাঁয়ে বিভন্ত কারয়া দোখস। কাল তাহার চৌদ্দ বংদর বয়স 
হইতে পদাবলী পাঁড়য়া মুগ্ধ হইয়ানছেন। তান যে প্রথমে পদাবলশর অনুকরণে পদ 
[লাঁখবাব চেষ্টা করেন ও বিদ্যাপাতি চণ্ডশীনপ, জ্ঞানদাস, ধসনতরাগ প্র্াতির পদাবলটর 
সৌন্দর্য বিশ্লেষণে প্রব্ন্ত হন তাহা পরেছি দেখাইযাছি। ১২৮৭ সাল হইতে ১৩৯২ 
সাল পযন্ত এই পণটচশ ঝংসরের কানারচনার মলো পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। এই যুগে শকল্ত পদালল্খব প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত কারয়া একটি 
নিজস্ব ভাবধাবা সাণ্ট কাঁববার প্রধাস তাঁহার কাঁবভায় দোখতে পাওয়া যায়। ১৩১৩ 
হইতে ১৩২১ পধষন্তি সমন্ধে তিনি পদাবলস্পর ভাবমাপতর্ধাকে স্বকীয় অননুকরণায় 
ভঙ্গীতে “গীতাঞ্জাল-গণী তম।লা-গীতালি"তে প্রকাশ করেন। কাল হসাবে সংাক্ষগ্ত 
ইলেও এই নয় বৎসর তাঁহার আধ্যাজুক উপলাব্ধির সুবর্ণমগ য্া। এই ঘগের 
রূচনায় পদাবলশর প্রভাব আব চোখের সামনে ধবা দেখ না, কিন্ত পিছন হইত 
অনুপ্রেরণা জোগায়! “বলাকা” রচনার কাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত এই ছাব্বশ 


৬ 


বংসর কাল ববীন্দশথ বৈষলীঘ ভাব্ধারা ও সাধনপ্রণালশী তটস্থ সমালোচনার দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন এবং পদাবলণর ছন্দ, ভাব ও বিষয় যত)। সম্ভব ব্জনি কারয়া চলিয়াছন। 

১২৮৭ জলের “ভারতীশতে রবীন্দ্ুনাথের "ভগ্লহদয়" কাব্োর প্রথম ছয় সর্ণ 
প্রকাশত হয ইনার প্রথমেই পদাবলখব উপজাব্য পরকণষা প্রেমের মন্কিথা চপলার 
নুখ দয়া বলানো হইয়াছে-বাধা না পাইছে সখি সংখেতে কি সখ আছে ? 
সামাজিক লাধা, মিলনের অনিশ্চমতা, সপ ভাসাইয়া প্রেমকেই আঁকড়াইয়া ধরা, ইহাতেই 
পরকীয়া প্রেম অধ্াত্মসাধনার ভাব জোগাইযাছে। উনিশ লছব বয়সেই কার ইহা 
বাঁঝয়াছিলেন। গোঁবন্দদাস াঁখয়াছেন (পদকজ্পতরু ৬৯০) যে রাধা দুপুরে 
বালুর উপর দিয়া স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া কষ তপ্ত পথের উপর জল 
ঢালেন, আর যে পথ 'দয়া রাধা চলিয়া যান, “পদ-চিহ তলে লৃঠয়ে তাই” । রায় 
শেখরের একাঁট পদে পেদকল্পতব্য ৬৭৯) আছে যে রাধা যাঁদ আগের ঘাটে স্নান 


৬৮ রবীন্দ্র সাহিভেে পদাবলশীর স্থান 


করেন, কফ পিছের ঘাটে যান যাহাতে রাধার অঙ্গের জল তাঁহার গায়ে লাগে; বসনে 
বসনের ছোঁয়া পাইবে বাঁলয়া রাধার রজকের 'নকট কৃষ্ণ কাপড় কাচিতে দেন আর-- 


ছায়ায় ছায়ায় লাগব লাঁগয়া 
রয়ে কতেক পাকে। 
আমার অঙ্গের বাতাস যে 'দিগে 


সে মুখে সে দিন থাকে॥ 


গোঁবিন্দদাসের অন্য একটি পদে পেদকল্পতরু ৬৯২) আছে রাধার “প্রাত পদ-াচহ 
চুম্ধয়ে কান।” ইহার ভাব লইয়া “ভগ্নহৃদয়ে”র ষেড়ীবংশ সর্গ) নালনী বাঁলতেছে 


মোর রাঙ্গা চরণের ধৃঁল হইবার 

হৃদয়ের একমান্র সাধ ছিল যার, 

ধূঁলতে যে পদাঁচহ্নু কাঁরত চুম্বন 

মুখ [ফরাইয়া আজ গেল সেই জন। 
১২৮৭ সালে বিদ্যাপাতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বার পদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ 
“বাল্িমকণ প্রাতিভা"য় গান লেখেন- 

শরম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে'। 

১২৮৮ সালে “বৌঠাকুরাণীর হাটে” রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের মখেহ একটি খশ্ডিতার 
পদ 'দিয়াছেন। খাণ্ডিতাকে পরবর্তীকালে +ধক্কার দিলেও তানি কৃঁড় বছর বয়সে 
পদাবলশর মোহে এমন আঁবর্ট' যে এই বিষয়েও তাঁহার পদ রচনা কাঁরতে বাধে নাই-_ 


বধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ 2 

সকাল যে স্বপ্ন বলে হতেছে 'বি*বাস। 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে. সেথায় তো আদর ীমীলে 2 
এর মধ্যে মাটল কি প্রণয়োর আশ। 


রবীন্দ্রনাথের খাণ্ডিতা রাধা চণ্ডীদাস ও শে।পাল দাসের রাধার মত সতীক্ষ বিদ্রুপবাণে 
দায়তকে ক্ষতাবক্ষত করেন নাই: গোঁবন্দদাসের রাধার মত বিদগ্ধ বাকৃপটতা দেখান 
নাই; তান চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আক্ষেপ কাঁরয়া বলিয়াছেন_“এখনো এ 
রাধকার ফ্‌রায় নন তো অশ্রুপাতি।” সমগ্র পদাবলী-সাহত্যের কোথাও রাধা বা 
তাঁহার কোন সখা চন্দ্রাবলশর প্রাতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান নাই। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির সামা এতই ব্যাপক যে তাঁহার রাধাও বলে “চন্দ্রাবলীর 
কুসুমসাজ এখান কি শুকাল আজ 2” 

১২৯১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ পদরত্বাবলীর জন্য পদাঁনবাচন কাঁরতোঁছলেন ও 
প্রকতির প্রাতিশোধ' লাখিতেছিলেন তখন এঁ নাটকে কয়েকটি স্বরচিত পদ সান্নবেশ্‌ 
করেন। তান কৃষকদের 

“হেদে গো নন্দরাশঈ 
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও ।” ইত্যাঁদ 


প্রাক-গীতাঞ্জালঘ্‌গের কাব্যে পদাবলণর প্রভাব ৬৯ 


গোত্ঠের গানাট 'দয়াছেন। পদরত্বাবলীর ধন্য পদটির উত্তরে যেন এট লেখা । 
সখ্যরসের ছাব আঁকিতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা ভুলতে 
পারেন নাই-_ 
রোদের বেলায় গাছের তলায় 
নাচব মোরা সবাই মিলে। 
বাজবে নন্পধর রৎনবঝধনন 
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে, 
বনফুলে গাঁথব মালা 
পাঁরয়ে দিব শ্যামের গলে। 
কৃষকদের মনে যেমন গোচ্ঠের গানই সহজে আসে, গ্রামের স্লমীলোকদের পক্ষে তেমনি 
রাধার মানের পদ গাঁহয়া নিজেদের হূদয়ের ভাব প্রকাশ করা স্বাভাবিক । তাহার! 
বাঁলতেছে__ 
বাল কথা কোস না লো রাই শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে। 
কন্তু রবীন্দ্রনাথের রাধা দুজ'য় মান কাঁরতে জানেন না। তাই এঁ নিষেধের সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁহার সখীরা জানাইতেছেন যে কৃষ্ণ মধুর হাসিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া গোপণীদের 
হৃদয় হরণ কারয়াছেন। প্রকাতির শোভা দোঁখলে রবীন্দ্রনাথের রাধা আর মান কারয়া 
থাকিতে পারেন না। দায়ত কাছে না থাকলে কি এ শোভা মন ভরিয়া উপভোগ করা 
যায়? 
বনে এমন ফল ফুটেছে 
মান করে থাকা আজ কি সাজে! 
“প্রকৃতির প্রতিশোধে” বৌ-ঝি, চাষা-পাঁথক সবাই রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া মনের ভাব 
বন্ড করে। একদল পাঁথক গাঁহতেছে 
মার লো মার, 
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে! 
সুতরাং তাহাদের আর ঘরে থাকা হইল না; তাহারা যমুনার তরে ধণরসমীরে যাইবার 
পথ খজিতে লাগিল। 
১২৯৩ সালে প্রকাশিত 'কাঁড় ও কোমলেও' এঁ বাঁশিরই ধন শুনিয়া পরাণ 
আকুল হইবার কথা আছে-_ 
ওগো কে যায় বাঁশার বাজায়ে 
আমার ঘরে কেহ' নাই ফে। 
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে॥ 
বৃন্দাবনের গোপীীরা বাঁশির ডাক শুনিয়া ঘরদুয়ার, আত্মীয়স্বজন সব ছাড়িয়া 
ছুটিয়াছিলেন। এখানে বাড়ীতে কেহ নাই বালয়াই যেন বিশেষ করিয়া তাহাকে 
মনে পড়ে, খহাকে প্রাণ একাল্তই চায়; এমন সময়ে সে বাঁশ শুনিতে পায়; কিন্তু 
কে বাঁশি বাজাইতেছে তাহা ঠিক জানা যায় না বলিয়া আভসারে যাওয়া হইল না সে 


৭0 রবশল্্র পাঁহর্তে পদাবলশর স্থান 


সারা বিভাবরী কার পূজা করি 
যৌবন-ডালা সাজায়ে 
বাঁশি-স্ধরে হায় প্রাণ নিয়ে যায় 
আম কেন থাঁক হায় রে! 
বাঁশি চিরাদন এক তরফের কথাই শ.নাইয়াছে : রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভাঁঙ্গত্ডে বীলিলেন-- 
আম আমার কথা তারে জানাব কা করে 
প্রাণ কাঁদে মোব তাই যে। 
“কাঁড় ও কোমলে"র 'মথরোয়' কবিভাঁট বৈষঃব কাবিদের মাথুরাবরহের পদের ভঙ্গনতে 
লেখা । কিন্তু ইহার বৈশিম্টা এই যে এখানে কৃষ্ণ তাঁহার হূদয়ের বিরহ-জবাল। 
প্রকাশ করিতেছেন, রাধা নহে । এই কাঁবতাতেও জ্োৎস্না রজনশতে “মথরায় 
উপবন কুসুমে সাঁজল ওই", দৌখয়া শ্যামের যেন রাধার ও বৃন্দাবনের পাঁরবেশের 
কথা মনে পাঁড়তেছে। তান বাঁশ বাজাইতে চাহেন, কিন্তু মথুরার আবেম্টনীতে 
বাঁশি বাঁজতেছে না-- 
বাঁশার বাজাতে চাঁহ বাঁশার বাঁজল কই ? 
বাঁশার বাঁজল না বাঁলয়াই বেশী করিয়া তাঁহার মনে পাঁড়তেছে-- 
কোথা সে বিধুর বালা, মালন মালতণমালা, 
হৃদয়ে বিরহ-জহালা, এ নাশ পোহায় হায়। 
১২১৯৪ সালেই কাঁৰ মানব-হৃদয়ের চিরতন বরহবোধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন । 
এই বিরহবোধের অতৃপ্ত দৌহক সম্ভোগে দূব হয় না। “মানসী"র হৃদয়ের ধন, 
কাঁবতাতে [তান লাখলেন-_ 
ছে গেলে রুপ কোথা করে পলায়ন 
দেহ শুধু হাতে আসে, শ্রান্ত করে হিয়া। 
প্রভাতে মলিনমূখে ফিরে মাই গেহে, 
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে? 





চার বংসর পরে 'মেঘদত' প্রবন্ধে লীখতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ 'দুহঃ কোলে দুহঃ 
কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" পদাংশ তুলিয়া এই চিরাঁবরহেরই ব্যাখা করিয়াছেন। 
১২৯৫ সালে "মায়ার খেলায় কবি এমন অনেকগাীল গান 'লাখলেন যাহার 

ভাব পদাবলশর সঙ্গে অনেকটা মেলে! কৃষ যখন রাধার মান ভাঙ্গাইবার জন্য অনেক 
চেষ্টা কাঁরয়/ও সফল হইলেন না, তখন অগত্যা তিন চালয়া গেলেন। রাধার মনে 
পরে অনুশোচনা জাগল। তান কানু সাহত। মলন ঘটাইবার জনা সখনকে 
অনুরোধ করিলেন। তখন গোঁবন্দদাসের সখী বলিলেন-_এখন কাতর নয়নে আমার 
পানে চাহলে ক হইবে (অব কাতর 'দিঠে মঝ্‌ মুখ চাই) 

সুন্দীর তোহে সমকায়ব কোই । 

অব রহ নিরজনে বন মাহা রোই ॥ 


প্রাক গখতাঞজালঘ্‌গের কাব্যে পদাবলশর প্রভাৰ ৭৯ 


এই ভাবাঁট লইয়া মায়ার “খেলা"র 
বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে 
এখন 'ফিরাবে তারে কিসের ছলে। 
গানাঁট লেখা । নারী সঙ্তেতস্থানে যাইয়া বাসকসঙ্জায় দাঁয়তের প্রতশক্ষা করে; 
“সচলিত পত্রে পততি পতত্রে' মনে করে এই বুঝি সে আসিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার 
অপরাদক্টা বর্ণনা করিয়াছেন। অমর পুরুষ হইলেও তাহার মনে হয় 
"কে আসছে" বলে চমাকয়ে চাই 
কাননে ডাকলে পাখ! 
চন্ডঁদাস বলিয়াছেন_-“স:খের লাগয়া যে করে পারত, দুখ যায় তার ঠাঁঞি” 
মায়াকুমারীদের গানে এই পদের আভিনব ব্যাখ্যা পাই-- 
এরা সখের লাগ চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না 
শুধু সুখ চলে যায়, এমাঁন মায়ার ছলনা । 
১২৯৫ সালের ২১শে বৈশাখে লেখা 'মানসী'র অন্তর্গত একাল ও সেকাল' কবিতায় 
দোঁখ এক মেঘে-ঢাকা দ্বপ্রহরে কাঁবর মনে জাঁগতেছে পাগালনশ রাধকার 'দিবা- 
আভসারের কথা । গোঁবন্দদাস শলাঁখয়াছেন -- 
গগনহি নিমগন দিনমাঁণ কাঁতি। 
লখই না পাঁরয়ে কিয়ে দন রাতি॥ 
এঁছন জলদ কায়ল আঁন্ধয়ার। 
নয়ড়ুহি কোই লখই নাহ পার॥৷ 
চলু গজ-গাঁমান হার-আভসার । 
গমন নরঙ্কশ আরাতি বিথার ॥ 
সর্ষের দীপ্ত আকাশেই নিমগ্ন হইয়াছে, রাত কি দন বুঝা যাইতেছে না, মেঘে 
এমন আঁধার কারয়াছে: কাছের লোককেই দেখা যাইতেছে না। এমন সময়ে হদয়ের 
আর্তবশে রাধা বিনা বাধায় হরির অভিসারে চলিপুলন। এই পদাঁটই রবীন্দ্রনাথের 
মনে রাধার 'দবা-অভিসারের কথা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেই অভিসারের দিনাঁট 
একাঁট এীতিহাঁসিক দন মান্র নহে-একবার আঁসয়াই চিরতরে চালা যায় নাই। 
যেমন বৃন্দাবনদাস বাঁলয়াছেন-_- 
অদ্যাঁপহ সেই ললা করে গোর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দোখবারে পায় ॥ 
তেমাঁন রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন সেই বুন্দাবনের লীলা নিতাকালে বিধৃত রাঁহয়াছে-- 
এখনো উহা ঘটিতেছে-কোন কোন ভাগাবান্‌ উহা দোঁখতে পাইতেছেন। 
আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে। 
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে। 


নই রবশল্দ্র সাছতে/ পদাবলশর স্থান 


এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে। 
এখনো প্রেমের খেলা, 
সারা দিন, সারা বেলা 
এখনো কাঁদছে রাধা হদয়-কাঁটিরে। 
১২৯৬ সালে “রাজা ও রাণন” নাটকে ইলার সখীরা পদাবলণর ভাষায় গাঁহয়াছে- 


এ বুঝ বাঁশি বাজে 
বনমাঝে. কি মনমাঝে ও 
বৃন্দাবনে যখন বাঁশ বাঁজয়াছিল, তখন অবশ্য কোন গোপশরই মনে এ প্রশন জাগে 
নাই, কেহই ভাবে নাই যে এ বাঁশি ব্ীঝ তাহার মনের মধ্যেই বাঁজতেছে! আমাদেরই 
মনে নানারূপ ভাবনা ও সন্দেহ জাগে. যাই 'ি না যাই এই "দ্বিধায় পাঁড়। রবীন্দ্রনাথ 
ঘাব কি যাব নামছে এ ভাবনা বীমছে মার লোক লাজে। 
কে জানে কোথা সে বিরহ-হুতাশে ফিরে আভসার সাজে । 
বাঁশির ডাকে সাড়া না দলেই নয়, কেননা যে বাঁশ বাজাইতেছে সে যে বিরহে 
ব্যাকুল হইয়া কোথায় যেন আঁভসারের বেশে সাজয়া অপেক্ষা কারতেছে। সুতরাং 
লোকলজ্জার ভয়ে পিছপাও হইলে চলিবে না। 
শ্রীচৈতন্য 'াখিয়াছেন যে 
আশ্লষ্য বা পাদরতাং নম্টুমাম্‌ 
অদর্শনান্ম্মহতাং করোতু বা। 
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ 
ইহার ভাবার্থ লইয়া কৃষ্দাস কাঁবরাজ শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে 'লাঁখয়াছেন-__ 


আম কৃষ্পদ-দাসী ণততহ* রসসুখরাশ 
আঁলাঁঙ্গয়া করে আত্মসাথ। 
কবা না দেন দরশন জারে আমার তনূমন 


তবু তে'হ মোর প্রাণনাথ। 
সাথ হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়। 
দিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দয়া মারে 

মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ! 

'রাজা ও রাণীর ইলাও বলিয়াছেন-_ 
ভুলে যাঁদ 
সুখী হয় সেই ভালো--ভালোবেসে যাঁদ 

সুখী হয় সেও ভালো। 
রবন্দরনাথ তাহার মুখে যে গানাট দিয়াছেন তাহাতেও এই ভাবাঁট ফটয়াছে। 


প্রাক--গীতাঞ্জালয;গের কাব্যে পদাবলপর প্রভাব ৭৩ 


আম সারা নীশ তোমা লাশিয়া 
রব বিরহ-শয়নে জাঁগয়া, 
তুমি 'নিমেষের তরে প্রভাতে 
এসে মুখপানে চেয়ে হাঁসয়ে। 
তুমি চিরাদন মধু-পবনে 
চির-ীবকশিত বন-ভবনে 
যেয়ো মনোমত পথ ধাঁরয়া 
তুম নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ে ॥ 


ইলা সারারাত জাগিয়া 'প্রয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা কারবেন;: আর তাঁহার দায়ত 
যাঁদ সারারান্র অন্যত্র আতবাহত কাঁরয়া প্রভাতে এক 'নমেষের জন্য আসেন তাহা 
হইলেই তান সুখী হইবেন। এটিও খাণ্ডতা নাঁয়কার ভাব লইয়া লেখা, তবে 
খাঁণ্ডতা এখানে গোঁবন্দদাস কাঁথত “রোষে ভ্রিণয়না চণ্ডগ” হন নাই। 
এই যুগের কয়েকটি গান পূরাপৃঁর মহাজন-পদাবলশর ছাঁচে ঢালা । পদাবলখ- 
সাহিত্যে চোখে দেখার আগে বংশীধবাঁন শানয়া, অথবা লোকের মুখে গণ শুনিয়া 
রাধার মনে ভালবাসা জাগার কথা আছে । শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বদগ্ধমাধবের অনুসরণ 
করিয়া রাচত যদুনন্দন দাসের একাঁট পদে আছে-- 
রাই কহে কেবা হেন মুরলণ বাজায় যেন 
শবষামৃতে একত্র কাঁরয়া। 
জল নহে" হমে জন: কাঁপাইছে সব তনু 
প্রাত-তন্‌ শীতল কারয়া॥ (পদকল্পতরু ২৪২) 
এই ভাবাটিই রবীন্দ্রনাথের সূপ্রাসদ্ধ গানে পাই-- 
এখনো তারে চোখে দোঁখাঁন 
শুধু বাঁশী শুনোছি, 
মন প্রাণ যাহা ছিল 'দিয়ে ফেলেছি। 
শুনোছি মূরাতি কালো 
তারে না দেখাই ভালো 
সাঁখ বল, আম জল আনতে যমুনায় যাব ক! 
এখানেও সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বে শ্ীরূপের আলঙ্কারক রশীত অনুসারে স্বশ্নে 
দর্শনের ফলে অনুরাগ জন্মিয়াছে__ 
শুধু স্বপনে এসেছিল সে 
নয়ন কোণে হেসেছিল সে। 
আর একট গানে মুণ্ধা, অনাভজ্ঞা নায়কা বালতেছেন__ 
সাঁখ ভালবাসা কারে কয়? 
সে কি কেবাল যাতনাময় ? 


5৪ রবশন্দ্র সাহতে পদাবলশর স্থান 


তাহে কেবল চোখের জল 2 
তাহে কেবাল দুখের *বাস ? 
লোকে তবে করে কি সখের তরে 
এমন দুখের আশ? 
এই প্রশ্নের উত্তর রবীশ্দ্রনাথ নিজেই “চণ্ডীদাস ও 'বদ্যাপাতি" প্রবন্ধে দিয়াছেন_ 
“চণ্ডদাস শতবার করিয়া বালতেছেন, যার যত জহালা তার ততই 'পরীতি।" 
“সদা জবালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন,”' “আধক জবালা যার তার 
আঁধক 'পরীতি।” ইত্যাদি। কিন্তু সেই চন্ডীদাস আবার কহিয়াছেন, ' 
সই পবণীত না" জানে যারা 
এ [তিন ভুবনে জনমে জনমে 
কি সুখ জানয়ে তারা 2 
শ্রীকৃষ্ণ মথূরা হইতে আবার গোকুলে 'ফাঁরয়া আসবেন শাঁনয়া গোপীদের সম্াঁদ্ধমান 
সম্ভোগের একাঁট গানও রবীন্দ্রনাথ লীখয়াছেন-- 
আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে। 
আবার বাজবে বাঁশ যমুনাতীরে। 


কৃষ্ণ 'ফাঁরয়া আসবেন, আবার বাঁশী বাজাইয়া যমুনাতীরে তাহাদের ডাকিবেন, 
এই কথা ভাঁবয়া গোপীরা এমনই িহল হইয়াছেন যে তাঁহারা ব্াঁঝতে পারিতেছেন 
নাযে 

বাঁচব কি মরব সুখে 2 

কি তাবে বলব * 

কথা কি রবে মুখেও 

শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে 

ভাস নয়ন নীরে॥ 
গোপনদের এমন বাকৃনতার কথা কোন প্রাচীন পদাবলনতে নাই। অর্ধস্ফ্ট দুই 
একাঁট কথার মধ্যে ক অসাম ভাবব্যঞ্জনা। 

১৩০১ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধিতে জীবনদেবতার আবিভাব। ইহার 
পর আর প্রতাক্ষভাবে বন্দাবনের পটভূঁমকায় গান বা কাবতা রবীন্দ্রনাথ বড়ো একটা 
লোখেন নাই! ১৩০২ সালে লাখত "আবেদন" কবিতার ভাবের সঙ্গে নরোত্তমদাস 
বার্ণত খঞ্জবীভাবের সেবা আভিলাষেব কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। নরোত্তমদাস 
শ্রীরাধাকে বাঁলতেছেন-- 

প্রাণম্বার কবে মোর হবে কৃপা দিঠি। 
আজ্ঞায় মানব কবে চম্পক-কুসৃমবর 
শুনব বচন আধ মা? (পদকজ্পতব্‌ ৩০৬৮) 
এখানে অবশ্য প্রাণেশবরী শব্দের অর্থ প্রিয়া নহে. কিন্তু প্রাণের ঈশবরী। তাঁহার 


প্রাক-গণতা্জলয;গের কাব্যে পদাবলণর প্রভাব ৭৫ 


অন্য একটি পদে পেদকজ্পতরু ৩০৬৬) পাওয়া যায়-_ 


নবরত 


জাদ আন বান্ধব 'বাঁচন্র বেণস 
তাহে ফুল মালতী গাঁথয়া। 


রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভৃত্য রাণীকে আবেদন জানাইতেছে যে সেবা ছাড়া আর অন্য 
কোন পুরচকার সে চাহে না-- 


প্রতাহ প্রভাত 
ফুলের কঙ্কণ গাঁড় কমলের পাতে 
আঁনব যখন, পদ্মের কাঁলকাসম। 
ক্ষুদ্র তব মু্টখাঁন করে ধার মম 
আপানি পরায়ে দিব, এই পূরচ্কার। 
অশোকের 'কিশলয়ে গাঁথ দিব হার, 
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রন্তকান্তে 
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গালপ্রান্তে 
লেশমান্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব 

এই পুরস্কার । 


১৩০৪ সালে লাখিত “সপধা কেল্পনা) কাঁবতার সঙ্গে শ্রীরাধার রসোদ্গারের 
পদাবলশর কিছ সাদৃশ্য দেখা যায়। নায়কা মিথ্যা কোপ দেখাইয়া নায়ককে "যাওল 
“পরো,” “আহা কী কর' প্রভাতি বাঁলখলেও নায়ক সারল না-- 


শ্রাতিমূলে মুখ আনিল সে 'মাছামাছি 

নয়ন বাঁকায়ে কাহনু তাহারে, ছি ছি' 

সখ ওলো সখী, কাঁহনু শপথ ক'রে 
তব্‌ সে গেল না সরে। 


নায়ক শেব পযন্ত নজের মালা নায়কার গলায় পরাইযা দিল এবং নিজে নায়কাব 
মালাটি গলায় পারল। এমন যে নায়ক সে কেন কিরয়া আসিল না, তাই নাষিকা 
আঁখনশরে ভাঁসয়া ভাঁসয়া িল্তা কারতেছে। ইহাক প্রথমাংশের সঙ্গে জ্ঞানদাসের 


এই পদটি তুলনীয়। 


যব কান আওল মান্দির মাঝে । 

আঁচরে নদন ঝাঁপায়লু লাজে ॥ 

করে কর বার ফুয়ল চির মোর। 

'পয়া বড় িঠ কর রাখল আগোর!॥ (েদকজ্পতনর ৭০০) 
শেষাধশের সাহত হ্গাঁবন্দদাসের “এই ত মাধলীতলে আমার 


লাগিয়া 'পয়া” ইত্যাদ পদের (পদকল্পতরু ১৬৭৩)-- 
আমারে লইয়া কোরে আনামিথে মুখ হেরে 


যাঁমিনী জাগয়া পোহায় 


সে হেন গণের পিয়া কোনখানে কার সনে 


কৈছনে দিবস গোডায় ॥ 


৭৬ রবশন্দ্র সাঁহতে; পদাবলশর স্থান 


তুলনা করা যায়। 
১৩০৪ সালেরই লেখা “কল্পনার 'লক্জিতা' কাঁবতাটিকে কুঞ্জভঙ্গের পদ বলা 
যাইতে পারে। 


যামনশ না যেতে জাগালে না কেন 
বেলা হল মার লাজে। 
শরমে জাঁড়ত চরণে কেমনে 


চালব পথের মাঝে ॥ 
এই কবিতায় নায়কা বলিতেছেন__ 


আমি এ আকুল কবরী আবার 
কেমনে যাইব কাজে । 
বস রামানন্দের নিম্নালাখত পদের ছায়া লইয়া এটি রাঁচিত মনে হয়। 
প্রাণনাথ কি আজ হইল। 
কেমনে যাইব ঘরে নাশ পোহাইল॥ 
মৃগমদচন্দন বেশ গেল দূর। 
নয়ানের কাজর গেল সি“থার সিন্দূর॥ (পদকজ্পতর ৬৫৯) 


১৩০৭ সালে প্রকাশিত "ক্ষণিকা”র 'জন্মান্তর' কবিতায় দেখি কাব শনচ্ঠাবান বৈষব 
সাধকের মতন প্রার্থনা কারতেছেন যেন পরজল্মে তান ব্রজের রাখাল' বালক হইতে 
পারেন। ব্রজের সরল সুন্দর জীবন, অকীন্রম সখ্য ও মাধূরময় পাঁরবেশ কাঁবকে 
'মৃগ্ধ করে। 
আম নাই বা গেলাম 'বিলাত, 
নাই বা পেলাম রাজার 1খলাত, 
যাঁদ পরজন্মে পাই রে হতে 
ব্রজের রাখাল বালক । 
তবে 'নীবয়ে দেব নিজের ঘরে 
সসভ্যতার আলোক । 


ব্জের কোন্‌ কোন্‌ ভাব, কোন্‌ কোন ছাঁব তাঁহার কাম্য তাহার উদাহরণ স্বরূপ 
কাব তিনাট দৃশ্যের কথা বাঁলয়াছেন--€১) শ্রজের রাখালেরা বংশশীবটের তলায় ধেনু 
চরায়, গ:ঞজাফুলের মালা গাথয়া পর*্পরের গলায় দেয়, শ্যামের বাঁশী শোনে এবং 
যমূনার শীতল কালো জলে অবগাহন করে। €২) সকালে পরস্পরকে জাগাইয়া 
দেয়, আর ব্জবধূরা দুধ দোহায় (৩) বষার 'দনে গোপাঙ্গনারা কৃষের নৌকায় 
চাঁড়য়া ভয়ে কাঁপতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ পদরভ্াবলশতে নৌকা খন্ডের কোন পদ 
তুলেন নাই; সৌঁট যে কেবল গ্রন্থের আকার পারমিত রাখবার জন্য, নৌকাবিলাস 
লীলার প্রতি অনাদরবশে নহে, তাহা এঁ কাঁবতার নিম্নালাখত অংশ পাঁড়লে বুঝা 
যায” 


প্রাকৃ-গীভাঞালঘগের কাব্যে পদাবলণর প্রভাব ৭. 


ওর শাওন মেঘের ছায়া পড়ে 

কালো তমাল মণলে, 

ওরে এপার ওপার আঁধার হল 
কালিন্দীর কূলে। 

ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে 

কাঁপে খেয়া তরীর পরে 

হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর 
কলাপখান তুলে। 

ওরে শাওন মেঘের ছায়া পড়ে 
কালো তমাল মূলে। 

১৩০১ সালে 'বলাখত শচন্রার' অন্তর্গত 'অন্তযাম' কাঁবতায় রবশন্দ্রনাথ জখঈবন- 
“কৌতৃকময়নী", “দেবী”, শীপ্রয়ে", "মায়াবিনন" প্রভৃতি আখায় সম্বোধন 
[। আবার তাঁহাকে “রুপময়" এবং শীনর্ঘয়"ও বাঁলয়াছেন- 

যাঁদ কৌতুক রাখ 'িরাঁদন 
ওগো কোতুকময়ী, 
যাঁদ অন্তরে লুকায়ে বাঁসয়া 
হবে অল্তরজয়ন, 
তবে তাই হক! দেবী অহরহ 
জনমে জনমে রহ তবে রহ 
নিত্য 'মলনে নিত্য 'বরহা 
জশবনে জাগাও প্রিয়ে। 
নব নব রূপে ওগো রুপময় 
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হূদয় 
কাঁদাও আমারে, ওগো 'নদ়ি 
চণ্জল প্রেম 'দিয়ে। 

১৩০২ সালের ফাল্গুণ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা" নামে যে কবিতা লেখেন 
তাহাতে জনঈীবনদেবতাকে “অন্তরতম" “জখবননাথ"” শশ্রাণেশ বাঁলয়া সম্বোধন 
কাঁরয়াছেন। কাব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন-_ 

শিথিল হয়েছে বাহনবন্ধন, 
_ মাঁদরা বিহীন মম চুম্বন, 
জনবনকুঞর্জে আভসার-নিশা 
আজ কি হয়েছে ভোর 2 
কবিতার শেষভাগ্গে তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন- 
নৃতন করিয়া লহ আরবার 
চির-পুরাতন মোরে। 


৭৮ রবশন্দ্র সাঁহতেঃ পদাবলশীর স্থান 


নৃতন বিবাহে বাঁধবে আমায় 
নবশন জীবন ডোরে। 
ইহা লাঁখবার তিন সপ্তাহ পরে রবীন্দ্রনাথ পসন্ধুপারে' কাঁবতায় পুনরায় 
জীবনদেবতাকে নারীরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। “পউষ প্রখর" রাত্িকালে এই নারণী 
আঁসয়া কাঁবকে এক নৃতন দেশে লইয়া গেলেন; সেখানে কাঁবর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ 
হইল; কাব কিন্তু এপযন্তি তাঁহার মুখ দেখেন নাই । নারী যখন তাঁহার অবগ্নেন 
উর তাঁহাকে মুখ দেখাইলেন ভখন-_ 
চাঁক৩ নয়ানে হের মৃখপানে পাঁড়নু চরণতলে 
“এখানেও তমি জঈীবনদেবতা! কাহনু নয়নজলে। 
সেই মধুমুখ, পেই মৃদদ্হাঁস, সেই সুধাভরা আখ। 
[চরাদন মোবে হাসাল কীদাল, চিরাদন দিল ফাঁক ॥ 
কাঁণব জীবনদেবতা নররপেই হউক আর নারশীর্পেই হউক আঁবর্ভৃত হইয়া 
কাঁবর সঙ্গে মধুর প্রেমের সপ্বন্ধ স্থাপন কারতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে পপ্রয়া- 
রূপে উপলাঁদ্ধ কাঁবলেও, রবীন্দ্রনাথ শেষ পরত নৈঞ্ল সাধকের ন্যায় ?নাজেকেই 
তাহার প্রেম-পান্রীর্পে দোখয়াঞঙ্ছেল। চৈতনোতর পদাবলীতে পদকতাররা শ্লীরাধার 
সখশর অনগতা মঞ্জরীর-পে নিজেকে অঙ্কন কাঁরয়াছেন। 
জশবনদেবতাবাদ লইয়া বড় বড় সাহাঁভাক ও দাশানকেরা অনেক কিছু 
শলাখয়ছেন। শ্ীঠটৈতনা যেমন সানভোৌমকে ব! য়া লেন বেদান্ভসতন্র বকা সহজ 
কিল্তু শংকর ভাষ্য বুঝা যায না. আমরাও তেমাঁন ব টি নিজেব কথা রং কিছ 
বুঁঝ, কিন্তু তাঁহার ভাষাকারদের ব্যাখা বএাঝিতে প্রাণান্ত হয়। কাব জনবনদেবতার 
সবচেয়ে সরল ও সূন্দন ্যাখ্যা কাবষাছেন ১৩১১ সালে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক” 
গ্রন্থে আত্মজীবনখতে । রবীন্দ্রনাথ 
এ [ক কোতৃক নত নতন! 
ওগো কোৌতকমায় ! 
ইত্যাঁদ ' অন্তষামশ”" কাঁনতাব প্রথম অংশ উদ্ধৃত কারয়া লিখেন- 


* বঙ্গবাসীর সহকারখ সম্পাদক হারমোহন মুখোপাধায ১৩১১ সালের ভাদ্র 
মাসে বঙ্গবাসী কাষালিয় হইতে এই গ্রল্থগুীল সঙ্কলন ও সম্পাদন কারয়া প্রকাশ 
করেন। সে সময়ে রবীন্দনাথের বয়স ৪৩ বংসর ৪ মাস। গশতাঞ্জাল তখনও লেখা 
হয় নাই। কল্তু রবীন্দ্রনাথের বনফল হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসর্গ পর্য্ত ২২ 
খাঁন কাব্য, ১৫ খাঁন নাটক, ৭ খাঁন উপন্যাস, ও বহসংখাক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহা সত্তেও বঙ্গবাসীর প্রাচখঈনপল্খী সাহাত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথেক শ্রেষ্ঠত্ব 
»বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হেমেন্দপ্রসাদ খোষ, নগেন্দ্রনাথ 
বস, রাজকুষ্চ রায় প্রভাঁতির জীবনী প্রথমে সাশ্নবিষ্ট করিয়া কালনার এক: ভিক্ষুক 
'গায়ক কাণা চণ্ডীর জীবনী দেন, এবং তাহার অবাবহিত পর রবীন্দ্রনাথের জশীবনশ 
দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের পরে হরগোঁবল্দ লস্কর চৌধুরীর জীবনন আছে। 


প্রাকৃ-গীতাঞ্জালঘ;গের ঝাব্যে পদাবলণীর প্রভাব 3৯ 


“এই যে কাব, যান আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রাতকৃল 
উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চালিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে 
আঁম “জীবনদেবতা" নাম 'দিয়াছ। তান যে কেবল আমার এই ইহজাবনের সমস্ত 
খণ্ডতাকে এক্যদান করিয়া, বশ্বের সাহত তাহার সামক্সস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি 
তাহা মনে কার না-আঁম জানি, অনাদিকাল হইতে াচত্র বিস্মাত অবস্থার মধ্য 
দিয়া তান আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধো উপনীত করিয়াছেন; সেই 
[বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আঁস্তত্বপারার বহৎস্মতীত তাঁহাকে অবলম্বন কারিষ। 
আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে । সেইজনা এই জগতের তরুলতা পশু 
পক্ষণর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন একা অন-ভব কারতে পার - সেইজনা এতি- 
বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাজআ্সীঘ ও ভবমণ লালযা নে তয় না) যান চর 
ও অচর সকল বস্তব মাধ্যে বিরাজমান, যান ন্যাকুর তাখনতাকে খণ্ডতার ভিতর হিদষা 
পূর্ণতার আভম্যখে লইয়া যাইতেছেন, ভাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ কাঠি বাঁলযাপ্ছন; আর 
[নিজে তান শুধ; সেই কির হাতের যন্ত্র মাত। উতভাকে কেহ রসস্ববপ বলেন, 
কেহ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করেন, কেহ শারটীপনগ পলেন, কেত জনন বলেন। 
রবীন্দ্ুনাথ তাঁহাকে প্রথমে (প্রিয়া বাঁলয়া সম্বোধন কাব্য়া নজর মৌলকতা দেখাইলেও 
পরে তাঁহাকে 'প্রয়তমই বাঁলয়াছেন। এ আত্মভীবনশিতেই ববীননাথ ীখনাছেন- 
“লগাতির সোন্দখেরি মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মানযেন মধ দিনা ভগলানই আমাদিগকে 
টানিতেছেন_আর কাহারো টানিধার ক্ষমতা নাই। পাঁথবীপ্ প্রোর আনা দিম ই 
সেই ভূমানন্দেব পাঁরচয় পাওয়া, জগতের এই বৃপের মধ্যেই সেই অপ্গকে সাক্ষাৎ 
প্রতাক্ষ করা, ইহাকে ত আম মশন্তর সাধনা বুল। জগতের মধো অমি মত, সেই 
মোহেই আমার মান্তরসের আস্বাদন । “বৈরাগ্য সাধনে মক, সে আনার নয়।? 

জব্নদেবতার এই ধারণা ভারতীয় অধ্যাতসাপাব াঁহহাপে অনশাসাপারণ 
প্রচালিত দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিম্টাদ্বৈত, ভেদাভেদবাদ প্রভাত শবাধগীর অতল পের 
কোন গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে ফেলা যায় লা। সহাঁজয়া বৈফবদের মতন কবি ১৩০৬ 
সালে “ক্ষাঁণকা"র 'প্রাতিজ্ঞা' কাঁবতায় বাঁলযাছেন-- 

আম ত্যাঁজব না ঘর হব নাবাহল 
উদাসীন সল্যাস৭. 
যাঁদ ঘরের বাহিবে না হাসে কেহই 
ভুবন-ভলাছনা হাঁস। 
যাঁদ না উড়ে নশলাণ্ণল 
মধুর বাতাসে বিল, 
যাঁদ না বাজে কাঁকন মল 
1রনিকাঁঝাঁন 
আমি হব না তাপস, হব না, যাঁদ না 
পাই গো তপাঁস্বিনী। 


৮০ রবীন্দ্র সাহে পদাবলণর স্থান 


1কল্তু ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুভূতির চরম কথা বাঁলয়া কখনই গ্রহণ 
করা যায় না। ১৩০৮ সালে “নৈবেদ্য”র বহহ্থানে 'তাঁন বাঁলয়াছেন-_ 
যাঁদ কোনাঁদন তোমার আসনে 
আর কাহারেও বসাই যতনে, 
ফাঁরয়া যেয়ো না প্রভু । (6) 
যান জীবনদেবতার চরণে বনজেকে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সেই 'প্রয়তমকেই 
চাহেন, আর কিছু চাহেন না, তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অন্য কিছু লইয়া ভুলিয়া 
থাকা সম্ভব নহে । ভূল-ব্রাটি, পতন-াবচ্যাতি ঘটা 1বাঁচতন্র নহে, 'কিল্তু ভুলকে ভুল 
বালয়া বুঝিয়া ভগবানের পপ্রয়নাম জপ করিতে করিতে কাব প্রার্থনা করেন-_ 
ডাঁক তব নাম শুদ্ক কন্ঠে 
আশা কার প্রাণপণে 
'নাবড় প্রেমের সরস বরষা 
যাঁদ নেমে আসে মনে। 
[কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম-জপের সঙ্গে বৈষবের নাম জপের তফাৎ আছে। বৈষ্ণব 
শ্রীচৈতন্যের আদর্শ সামনে রাঁখয়া যখন নাম জপ করেন তখন তাঁহার নয়ন "দয়া 
অশ্রুধারা প্রবাহত হয়, কণ্ঠ বাম্পর.দ্ধ হয়, দেহের প্রাত রোমকপে শিহরণ জাগে, 
উপাস্যদেবতার কথ ছাড়া আর কছুই তাঁহার মনের কোণে স্থান পায় না। 
রবীন্দ্রনাথের জীননদেবতা বলেন যে তুমি “আপনার সব দ্বার খোলা” রাখয়াছিলে 
বলিয়া বিশ্ব তাহার সব কিছু ভালোমন্দ, গীতগন্ধ লইয়া তোমার মনে পাঁড়য়াঁছল-- 
সেই সাথে তোর মস্ত বাতায়নে আ'ম 
অজ্ঞাতে অসংখা বার এসেছিনু নামি। 
দ্বার রুধি জাঁপাঁতস যাঁদ মোর নাম 
কোন পথ 'ীদয়ে তোর চিত্তে পাঁশতাম।”  (নৈবেদ্য ৩২) 
ইীন্দ্রয়ের সমস্তদ্বার খোলা রাখলে কখনও কখনও তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে 
পারে বটে, কিন্তু চিত্তে ভাঁহার স্থায়শ আসন পড়ে না। কল্তু নিজের জোরে, 
সাধনার বলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না. তিনি যাহাকে কৃপা করিয়া বরণ করিয়া লন 
সেই তাঁহাকে পায়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বরণ কাঁরয়া লইয়াঁছলেন, তাই 'তাঁন 
গাঁহয়াছেন,- 
হৃদয় যাহাব শতখানে ছিল 
শত স্বার্থের সাধনে, 
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, 
বাঁধিলে ভানস্ত বাঁধনে । পের্ণকাম, কল্পনা) 
১৩০৮ সালে 'নৈবেদা" কাব্যে রবান্জ্রনাথ প্রচালত বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে তাঁহার 
পার্থক্য কোথায় তাহা সর্-প্রথমে দেখান। তিনি শান্তরসের উপাসক, সেইজন্য 


শ্রাক-গশতাজলিযযগের কাব্যে পদাবলশীর প্রভাব ৮১৯ 


কণর্তনগানের মাতামাতিকে তান ভগবংসাধনার শ্রেঠ উপায় বাঁলয়া মনে কাঁরতে 
পারেন নাই 

যে ভান্ত তোমারে লয়ে ধৈর্ নাহ মানে, 

মুহূর্তে বিহবল হয় নৃত্যগীতগানে 

ভাবোন্মাদ-মন্তরতীয়, সেই জ্ঞানহরা 

উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভীন্ত-মদ-পারা 

নাহ চাহ নাথ। (নৈবেদ্য ৪) 

অন্য একাঁট কবিতাতেও (নৈবেদ্য &২) তান 'ভানাতবশ ভরে রসপানে হতজ্জান' 
ভক্তদের প্রাতি অনুকম্পা দেখাইয়াছেন । এই প্রসগ পলা প্রায়োজন যে গৌড়ীয় 
বৈষবধমের সাধনায় সুকঠোর চিত্তসংযমের বাবস্থা আছে । শ্রীচৈতন্য তাহার 
ভস্তাঁদগকে প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষ নাম জপ কাঁরতে উপদেশ দক্াঙছেন । লক্ষ নাম জপের 
সময়ে গচন্তের অখন্ড একাগ্রতা প্রয়োজন । সাধক জপের সমম উপলব্ধি করেন যে নাম ও 
নামী এক। র্রজের বৈষ্বগণ যে ভাবে সাধনা করেন ভাহ। রবশন্দুনাথ দেখেন নাই। 
তান কুষ্টিয়া অণ্চলেব বাউলদের ও রাটে সংমোগী বৈকবদের সংসর্গে যতটা 
আঁসয়াছলেন, শ্রীরুপ গোস্বামীর ভজনপ্রণালশ অনসরণকার* বৈষবদের সংস্পর্শে 
ততটা আসেন নাই। 


পস্তম অধ্যায় 
গতাঞ্জল-গণতালিতে পদাবলশর অপ্রর্ত্যক্ষ প্রভাব 


গীতাঞ্জাল, গশীতমালা ও গঈতাঁলর যুগে (১৩১৩--১৩২১) রবীন্দ্রনাথের 
এক অভিনব প্রকাশ দেখতে পাই। এই যুগের রচনার সাঁহত যেমন তাঁহার 
আগেকার তেমনি তাহার পববতর্ট রচনার কতকগীল মুলগত পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়। প্রথমত এই সমযের ভাষা, সহজ, সরণপ, অনাড়ম্র, অলঙ্কারাবহশন প্রাণের 
ভাষা। কবর অন্তরের অন্প্থল হইতে উৎসারত হইয়া ইহা শ্রোতার হৃদয়কে 
গভশরভাবে নাড়া দেষ। এই তাষার সাঁহতও তুলনা করা যায় শুধ্‌ নবহাঁর সবকার, 
গোবিলদ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, দ্বজ বলরাম দাস, বংশীবদন প্রভাত শ্রীগৌরাঙ্গের 
সহচরদের ভাষা । গোঁবন্দদাস কবিরাজের খানম্ত সংস্পর্শে আসিয়া নরোম 
ঠাকুর মহাশয় কৃত্রিম আলংকারক ভাষা ছাঁড়য়া সবল প্রাণস্পশর্শ ভাষাতেই 
তাঁহার প্রার্থনা ও প্রেমভাগচান্্রকা পাখয়াছেন। এই দুইখান গ্রন্থে যেমন দৈন্য 
প্রকাশ করা হইযাছে, অকপট অন্তরে ভগবতকুপা লাভের জন্য প্রার্থনা জানানো 
হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গতাঞ্জীলতেও সেইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। প্রাক্‌- 
গীতাঞ্জলি যুগে অথবা গীতালির পরের যুগে রবীন্দ্র সাঁহত্যে এরূপ নশ্রতার ভাব 
পাওয়া যায় না। এই নম্রতা ক ধবণের ভাব তাহা রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ সালে “রসের- 
ধর্ম" নামক “শান্তিনকেতনে"র (১৯১) ভাষণে বলিয়াছেন “ধম সাধনার যেখানে 
উৎকর্ষ সেখাঃন গাতিব বাধাহশীনতা, ভাবের বোঁচন্র্য, এবং অক্ষুণ্ন মাধূ্যের 'নত্য 
বিকাশ। নম্রতা নইলে এই ীজাঁনসটাকে পাওয়া যায় না। কন্তভু নম্রত। মানে 
[শিক্ষিত বিনয় নয। অথাৎ কাঠন লোহাকে পাাঁডয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে 
যে খরধার নমণনযতা দেওযা যায এ সে জানস নয়। সরস সজীব তরু শাখার যে 
নম্রতা-যে নম্মতার মধ্যে ফল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস ন.তোর আন্দোলন বিস্তার 
করে, শ্রাবণের ধারা সংগশতে মুখাঁরত হয এবং সর্ষের কিরণ ঝংকৃত সেতারের 
সুবূগনলর মতো উত্দক্ষ*ত হতে থাকে; চাঁবাঁদকের খবশ্বের নানা ছন্দ ষে নমুতার 
মধ্যে আপনার স্পন্দনকে 'বাঁচন্র করে তোলে, যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে 
আপনার যোগ স্বীকার কবে, সায় দেয়, সাড়া দেয, আঘাতকে সংগঈতে পাঁরণত 
করে এবং ম্বাতন্ন্যকে সৌন্দ্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে । এক কথায় 
বলতে গেলে এই নম্রতাঁট রসের নম্রতা--শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুজ্ক 
সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুষের দ্বারাই নত: প্রেমভীন্ততে আনন্দে পাঁর- 
পূর্ণতায় নত।"” 

প্রেমভীন্ত্চান্দ্রকায় নরোত্রমঠাকুর মহাশয় নিজের দৈন্য জানাইয়া বাঁলয়াছেন-- 
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যাবত জনম মোর অপরাধে হৈল ভোর 
নিজ্কপটে না ভজন তোমা । 

তথাপি তুমি সে গাঁত না ছাঁড়হ প্রাণপাঁত 
আমা সম নাহক অধমা ॥ 

পাঁতত-পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম 
উপোখলে নাহ মোর গাঁত 

যাঁদ হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গাত 
সত্য সত্য যেন সতদপাঁতি॥ 


তুমি ত পরম দেবা নাহ মোরে উপোঁখবা 
শুন শুন প্রাণের ঈশবর। 
যাঁদ কার অপরাধ তথাঁপও তুমি নাথ 


সেবা দিয়া কর অনূচর ॥ 
এই ভাব ও ভাষাই যেন আমরা রবীন্দ্রনাথের “গশী'তিমাল্যে” (সংযোজন ৬) শুনিতে 
পাই-_ 
আম অধম আঁবি*বাসণ 
এ পাপমূখে সাজে নাযে 
তোমায় আমি ভালোবাসি। 
গুণের আভমানে মেতে 
আর চাহ ন। আদর পেতে 
কঠিন ধুলায় বসে এবার 
চরণ সেবার আভিলাষশ ॥ 
নরোত্তমঠাকুর মহাশয় যেমন পরমপ্রোমকভন্ত হইয়াও ধনজেকে পাঁতত অধম 
বাঁলয়াছেন, ববীন্দ্রনাথও তেমান ভগবতপ্রেমের উপলাষ্ধর পথে দাঁড়াইয়া যেন বোধ 
কাঁরয়াছেন তাঁহার জবনে অশেষ গ্লান, অনেক মাঁলনতা আছে। তাই তান 
করুণভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন-_ 
দয়া দিয়ে হবে গো মোর 
জীবন ধুতে। 
নইলে কি আর পারব তোমার 
চরণ ছনতে। 
তোমায় দিতে পূজার ডাল 
বোরয়ে পড়ে সকল কালি, 
পরাণ আমার পাঁর নে তাই 
পায়ে থুতে। গৌতাঞ্জল ৭৫) 
গঈতাঞ্জালফূগের তৃতখয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বৃজ্দাবনের পরি- 
বেশের কোন ইঙ্গিত এই কাব্য্রয়ে দেন নাই। রাধা-কৃফের নাম দরে থাকুক, কোথাও 


৮৪ রবীন্দ্র সাহিড্ে পদাবলণর স্থান 


যমুনা, কদম্বতলা প্রভাতি বৃন্দাবনলনীলার উদ্দীপক কোন শব্দও 'তনি ব্যবহার 
করেন নাই। বৈষব পদাবলশর সাধনার মমকিথা তাঁহার মনের মধ্যে এমন ভাবে 
শিয়া গিয়াছে যে বাহরের কোন প্রতীক্‌ দয়া আর তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন 
হয় না। এ যুগের রচনায় বৈষ্ণব পদাবলণর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও, অগ্রত্যক্ষ 
প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় ভগবানকে লইয়া অনুরাগ, আভিসার, 'মলন-বিরহের 
কাঁবতাগুলিতে। আর তাহার চেয়েও বেশী প্রভাব দেখা যায় নামের মাধূর্য ঘোষণায় 
ও ব্রজের ভাব প্রাপ্তির লালসায়। 
কাঁৰ ১৩২০ সালের ভাদ্রমাসে লণ্ডনে বাঁসয়া 'নচ্ঠাসান বৈফবের মতন 
গাঁহয়াছেন__ 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে। 
বলব একা বসে, আপন 
মনের ছায়া তলে। 
বলব বিনা ভাষায় 
বলব বিনা আশায় 
বলব মুখের হাঁস দিয়ে 
বলন চোখের জলে। 
বনা-প্রয়োজনের ডাকে 
ডাকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোব শুধু শুধুই 
পুরবে মনস্কাম। (গশীতিমাল্য, ৩২) 
এই ষে প্রভুর, প্রি়তমের নাম করা, এর ভিতর কোন 'বপদ হইতে রক্ষা কারবার বা 
কোন কামনা বাসনা পূর্ণ করাইবার জনা প্রার্থনা নাই--এ শুধু ভালবাঁসয়া ডাকা; 
কোন প্রায়োজনের তাগদে ডাকা নহে। সেই প্রিয়তমের নামাঁট কানে শুনিতে ভাল 
লাঁগয়াছে বালয়া ডাকা। নাম কাঁরতে করিতে কখনও বা মিলনের 'নাঁবড় অনুভূতিতে 
মুখে হাঁসি ফুঁটয়া উঠে: কখনও বা পিরহের সৃতীর দুঃখে চোখদুটি জলে ভরিয়া 
যায়। এই নাম যে কেবল স্ফুট শব্দ কাঁরয়াই কাঁরতে হয় তাহা নহেীবনা ভাষায়", 
মীরবে মানস জপও করা যায়। শ্রীচৈতন্য বাঁলয়াছেন নাম করিতে করিতে যেন 
আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার উচে-আনন্দাম্বাধবর্ধনং, তাহার পদে পদে যেন পর্ণ 
অমৃতের আদস্বাদন। নাম কাঁরতে করিতে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বাহয়া যাইবে, 
বদনে আর বাকাস্ফৃর্তি হইবে ল, কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইবে আর সমস্ত দেহ পুলকে 
রোমাণ্চিত হইবে-- 





নয়নং গলদশ্রুধারয়া 

বদনং গদগদর্দ্ধয়া গিরা, 
পুলকোর্ণীচতং বপুঃ কদা 
তব নাম গ্রহণে ভাঁবষাঁতি। 


গণভাঞ্জাল-গণতালতে পদাবলধর অগ্রত্যক্ষ প্রভাব ৮%ে 


এই ভাবেই অন-প্রাঁণত হইয়া শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের কাঁব দ্বিজ চণ্ডীদাস গাহয়াছেন-_- 


না জাঁন কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়তে নাহ পারে। 
জাঁপতে জাঁপতে নাম অবশ কাঁরল গো 
কেমনে পাইব সই তারে। (পদকজ্পতরু ১৪৯) 


লন্ডন হইতে ফারিয়া আসিয়া ১৩২০ সংলের ২রা কাতিক শান্ডানকেতনে বাঁসয়া 
পুনরায় এই নামের মাধ্‌বের কথা রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন (গখীতমালা ৪৪11 কাবর 
যের্ন সকল কথা শুধু এক নামের ভিতর দয়াই প্রকাশ পাইতে চায়, আর কিছুই 
বঁলিবার নাই 
আমার মুখের কথা তোমার 
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে। 
গয়া হইতে অপূর্ব ভাবদম্পদ লইধা ধখন 1বশ্বম্ভর মিশ্র নবদবীপে ফিরিয়া 
আনসয়া ছাত্রদগকে পড়াইতে গেলেন, তখন তান সকল প্রশ্নের উত্তরে কেবল কষ- 
নামই বালিতে লাগলেন। ইহাই বোধ হয নাম দিষা মুখের কথা ধোয়াইয়া দিবার 
উদাহরণ । কাঁব প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার দেহটিই যেন বীণা হইয়া আনন্দে 
প্রভৃব নামের ঝঙ্কার তুলিতে থাকুক। যে সব বৈষ্ণব প্রতাহ দুই তিন লক্ষ নাম করেন, 
তাঁহাদের দোখয়াছি ঘুমের ঘোরেও িহদা ও ওষ্ঠে নাম স্ফুরিত হয়। এরুপ 
অবস্থায়ই ?ি কাব চাহয়াছেন এই বাঁলিয়া - 
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক 
নামের তারা তব। 
নাম কারতে কাঁরতে হৃদয় নিম'ল হয়, চি্তরূপ দর্পণ মাজত হয় এবং সকল 
আকাঙ্খার মূল বনষ্ঠ হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা কারয়াছেল_- 
সব আকাংখা আশায় তোমার 
নামাট জহলুক শিখা । 
শীতায় আছে যে তত অক্ষররূপ রঙ্গকে উচ্চারণ কাঁরিতে কারতে ও ভগবানকে স্মরণ 
কারতে করিতে মে প্রাণত্যাগ করে সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়! সজ্ধানে নাম করিতে 
কাঁরতে দেহত্তাগ করা নভ্ঠাবান্‌ বৈষব মাত্রেরই সর্বশ্রে্ঠ আভিলাষ। রবীন্দ্ুনাথও 
বাঁলয়াছেন-_ 
জশবনপদ্মে সংগোপনে 
রবে নামের মধ, 
তোমায় দিব মরণক্ষণে 
তোমারি নাম বধু। 
গশতাপ্রলি-গণতালি বুগের চতুর্থ নৈশিল্ট্য হইতেছে এই যে এ যূগের কোন 
কাবিতায় আর জখবনদেবতাকে প্রণায়ণশরূপে সম্বোধন নাই। সোনার তরঈর পনরুদ্দেশ 
যাত্রায় এবং পঁন্রা'র 'কৌতুকময়শ' এবং শসম্ধ্পারে' কবিতার এরূপ সম্বোধন আছে। 


৮৬ রবীম্দ্র সাহত্যে খদাবলশীর প্থান 


উহাতে আভনবত্ব আছে বটে, কিন্তু নারীর পক্ষে আত্মসমর্পণ যেমন পাঁরপূর্ণ হয়, 
ভালবাসাই তাহার জীবনের যেমন সত্তা, পুরুষের পক্ষে তাহা নহে বাঁলয়া ভগবং- 
সাধনার ক্ষেত্রে একাদকে বৈষবেরা অন্যাদকে সাফরা সাধকের নারশভাবই প্রশস্ত 
বাঁলয়াছেন। তাই গাতাঞ্জালতে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে, নাথ, প্রভু.) 'প্রয়তে) বাঁলয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন। এই সম্বোধন শুধু কথার কথা নহে। ইহার মধ্যে তাঁহার 
ভাব-ববর্তনের ইতিহাস ল্‌কাইয়া আছে। গিতনি গোপশীভাবে বিভাঁবত হইয়া 
বলিতেছেন- 
আমার নয়ন-ভুলানো এলে। 
আম কী হোরলাম হৃদয় মেলে। 

এ দেখা শুধু নয়ন মোলয়া দেখা নয়. অন্তর 'দয়া দেখা । বন্দাবনের 'শাখপনচ্ছ 
ও গুঞ্জামালা না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম শরতপ্রকীতির অধীশ্বর রূপে নূতন 
শিশিরে ভেজা তৃণদল এবং রাশ রাশ 'শিউীল ফলের উপরে অরুণ-রাগ্গা চরণ 
ফোলয়া আসলেন। বৃন্দাবনের রাখাল কানাইয়ের মতনই তাঁহার চরণে নূপুর । সেই 
নূপুর রুণু ঝুণু বাজাইয়া যেন তান আঁসতেছেন তাহা সাধক-কাঁব উপলব্ধি 
কাঁরতেছেন। 

কোথায় সোনার নূপুর বাজে, 

বুঝ আমার হিয়ার মালে, 

সকল ভাবে, সকল কাজে. 

পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে 

নয়ন-ভুলানো এলে। 
তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা হৃদয়কে পাষাণ করিয়া ফোঁলয়াছিলাম; সেই পাষাণকে 
নিমেষের মধ্যে গলাইতে পারে এমন স্ধা বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার আঁবিভাব 
ঘটে। 
যেমন শরতের প্রত্যুষে তাঁহাকে হৃদয়ের মাঝে পাওয়া যায়, তেমনি আবার বার 

ঘনখটার মধো তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত হূদয় উন্মুখ হইয়া উঠে। 'বিদ্যাপাতি 
ও গোঁবন্দদাসের বর্ধা-আভসারের পদে দেখি রাধকাই তাঁহার 'প্রয়তমের সত্যে 
মিলিত হইবার জন্য শত কম্ট সহা কাঁরয়া এমন ক জীবনকে তুচ্ছ কারিয়া৷ আভসারে 
বাহর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে পাই যে বর্ষণ-মুখর অন্ধকার রান্রতে 
তান তাঁহার "প্রয়তমের জনা দরজা খুলিয়া প্রতীক্ষা কাঁরয়া আছেন, আর তাঁহাকে 
1িবনাঁত জানাইতেছেন-- 


(১) প্রভু ও নাথ সম্বোধন গতাঞ্জালির ২৪, ২৮, 9০, ৪৩, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৪৯, 
৮৬, ১২, ১০১, ১৩৮, ১৪৪ এবং ১৪৮ সংখ্যক কবিতায় আছে। 
(২) 'ীপ্রয় সম্বোধন গখতাঞ্জলর ১৭, ২০, ২১৯, ১৩, €&২, ৫%, &৭, ১৪ এবং 
১২১ সংখ্যক কাঁবতায় দেখা যায়। 
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হে একা সখা, হে' (প্রিয়তম, 
রয়েছে খোলা এ ঘর মম 
সমুখ দয়ে স্বপনসম 
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।  গেটতাঞ্জাল ১৮) 
কৃষ্ককর্ণমৃতে যে অর্থে ভূবনৈকবন্ধো বাঁলয়া কৃষ্ণকে ডাকা হইয়াছে সেই অর্থে 
রবীন্দ্রনাথ 'একা সখা' শব্দ প্রয়োগ কারয়াছেন। ইহার অর্থ তুমিই একমাত্র সখা 
তোমা ছাড়া আর কোন বন্ধু নাই। 
ভারতবর্ষের একান্নবতর্ঁযৌথ পাঁরবারে যেমনভাবে বাড়ীর অন্দরমহালে স্শলোক: 
দের রাখা হইত. তাহাতে নায়কের পক্ষে নায়িকার গৃহে আঁভসার করা সম্ভব হইত না। 
তাই বৈষ্ণব পদাবলনতে প্রায়শঃ দোখ নায়িকাই আভসারে বাহর হইয়াছেন কোন 
সঙ্কেতস্থানের উদ্দেশ্যে, যেখানে নায়ক তাঁহার প্রতীক্ষা কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন। 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় কাব্যের নাঁয়কারা দুগেরি দোতালায় একা একঘরে শুইতেন, 
সেইজন্য নায়ক আভসারে আঁসয়া সেই ঘরের নীচে দাঁড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া 
নাঁয়কাকে সঙ্কেত কাঁরতেন। রবীন্দ্রনাথ এই বীতর অনুসরণ কাঁরয়া নায়ককে 
ণদয়াই আঁভসার করাইয়াছেন। গোঁবন্দদাসের ক এক গজনমুখর বধার রাত্রতে 
সঞ্ষেত কৃজ্জে বাঁসয়া ভাঁবতেছেন এমন রাতে রাধা যদ অভিসারে বাহির হন তবে 
তিনি কত হি না পাইবেন-আজ তিন না বাহর হইদলই ভাল। 
অম্বর ভার নব নখরদ ঝাঁপ। 
কত শত কোট শবদে জিউ কাঁপ॥ 
তাঁহি* দিসি জারত বিজ্যারক জালা । 
থ জাঁন ছোড়বি মাঁন্দর বালা ॥ 
এছন কুঞ্জে একাল বনমালি। 
অন্তর জর জর পল্থ নেহার ॥ (পদকল্পতরু ৯৯১) 
নায়কের পাঁরবর্তে নায়কা অনুরূপ দুযোঁগের রাঁন্রতে তাঁহার পরাণসখা বন্ধুর 
জন্য দুয়ার খুলিয়া বাঁসয়া আছেন আর ভাবিতেছেন বন্ধুর আগার আসিতে কত 
কম্টই না হইতেছে--এই ভাবটিকে রুপ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ _- 
পরাণ সথা বন্ধু হে আমার। 
আকাশ কাঁদে হুতাশ সম 
নাই যে ঘুম নয়নে মম: 
দয়ার খাল, হে প্রিয়তম 
চাই যে বারে বার। 
পরাণসখা বন্ধু হে আমার। 
বাহিরে কিছু দোখতে নাহ পাই 
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই। 


৮৮ রবীম্দ্র সাহিতো পদাবলশর স্থান 


সুদূর কোন নদীর পারে 
গহন কোন বনের ধারে 
গভীর কোন অন্ধকারে 
হাতেছ তুমি পার। 
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। (গীতাঞ্জাল ২০) 
কাবতাটির মধ্যে স্পম্ট করিয়। বলা না হইলেও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যে এই গভীর 
অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে নদী পার হইযা আঁভসার আসতে তোমার যে কম্ট হইতেছে 
তাহা আমার বুকে আসিয়া াঁজতেছে। গশীতমালযো (৯১) কাঁব স্পম্ট কাঁরয়াই 
বাঁলিয়াছেন-- 
তুম পার হয়ে এসেছ মরু 
নাই যে সেথায় ছায়া তরু 
পথের দুঃখ 'দলেম তোমায় 
এমন ভাগাহত । 
রবধন্দ্রনাথ এই কাঁবতা 'লাখবার ৩২ বছর আগে চণ্ডীদাসের-_ 
এঘোর রজনশ মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে, 
আঁঙ্গনার কোণে তিতিছে বধুয়া 
দেখয়া পরাণ ফাটে। 
তুলিয়া বাঁলয়াছিলেন--“শ্যামকে ভিজিতে দোঁখয়া রাধার দুঃখ, ও শ্যামকে ভাজতে 
দোঁখয়াই রাধার সুখ. উভয়ের মধ্য দ্বন্দ হইতেছে ।”" এই কাঁবতাতেও রবীন্দ্র- 
নাথের মনে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে কি গর্ব জাগিতেছে না এই ভাঁবয়া যে তাঁহার 
পরাণসখা বন্ধু তাঁহারই জন্য কঙ কঘ্ট স্বীকার কাঁরতেছেন 2 সেই গরবের সূরেই 
1তাঁন বাঁলতেছেন-_ 
আমার মিলন লাগ তুমি 
আসছ কবে থেকে। 
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় 
রাখবে কোথায ঢেকে! গেতাঞ্জাল ৩৪) 
বৈষবের শ্রীক্ও গোলকবিহার পাঁরতাগ কারয়া মধুর প্রেমের আস্বাদনের জন্য 
ব্রজভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন । * 
গীতাঞ্জলিতে রবীল্পনাথ বৈষফন পদাবলীর সপারিচিত পাঁরবেশকে সযত্কে 
পারহারর করিবাব চেষ্টা কাঁরয়াও যে সেই শতস্মাতাবজাঁড়ত বৃন্দাবন ও যমনা- 
পুঁলনকে এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার আর একটি 'নদর্শন মেলে তাঁহার 
১৩১৬ সালের ভাদু মাসে লেখা “আর নাই রে বেলা নামল ছায়া” ইত্যাদি কাঁবতাতে 
'(গীতাঞ্জীল ২৬)। সন্ধার অব্বাহত পূর্বে যেন কবি ঘাটে কলসখান ভারয়া 
*ক্সইবার আহ্হান শুনলেন। ঘাটের সেই বিজনপথে তখন লোকের চলাচল বন্ধ, 
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শ্বকল্তু “প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া" । এমন অবস্থার ঘাটে গেলে আর 
কি তান রিয়া আসতে পারবেন ? 


জান না আর ফিরব কিনা, 
কার সাথে' আজ হবে চিনা, 
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বশণা 
তরণশতে। 
জ্ঞানদাসের রাধা তো এমান ঘটনাচক্রে তাঁহার নিজস্ব ব্যান্ততকে খোয়াইয়া আসিয়া 
বাঁলয়াছিলেন__ 
কেনে গেলাম জল ভারবারে। 
যইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভূলিলঃ বাটে 
1[তাঁমরে গরাসল মোরে। 
শ্যামরূপের তাঁমির যেন রাধাকে গ্রাস কারষা ফোলল। আর মুরার গুশ্তের রাধা 
অনুরূপ অবস্থায় পাঁড়য়া সখীকে অনুরোধ করিয়াছলেন যে তিনি যেন রাধার 
আশাভরসা ছাড়িয়া দয়া ঘরে 'ফাঁরয়া যান--- 


সাথ হে 'শফারয়া আপন ঘবে যাও 


[জয়ন্তে মারয়া যে আপনা খাইয়া্ছে 
তাহে তুম কি আর বুঝাও (পদকজ্পতরু ৭৫৯) 


রবীন্দ্রনাথের অজানা বন্ধু বাঁশ বাজান না, বীণা বাজ।ন, কিন্তু ফল দুইয়েরই সমান, 
তাই তান মুরার গুপ্তের রাধার মতন জোর 1দয়া না বাঁললেও তাঁহার মনে হয় 
আর তাঁহার ঘরে ফেরা হয়তো সম্ভব হইবে না-জান না ফিরব কি না।" 
রবীন্দ্রনাথ শ্যামের নাম উল্লেখ না করিলেও নবজলধর-শ্যামকে এড়াইয়া যাইতে 
পারেন নাই। 
এস হে এস সজলঘন 
বাদল বারষণে 
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে 
এস হে এ জাবনে। 
-প্রকীতির সৌন্দর্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রয়তমকে দশনি করিয়াছেন । 


এই যে তোমার প্রেম ওগো হদর্য হরণ ' 

এই যে পাতার আলো নাচে সোনার বরণ! 

এই যে মধূর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে 

এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ 

এই ত তোমার প্রেম ওগো হদয়হরণ। 
'বৈষব পদাবলথর মধ্যে ঠিক এই ধরণের অনূভূতি নাই, তবে শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত 
ঘুনাথ ভাগবতাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের (১১1২1৪৯১) ভাব লইয়া লাখিয়াছেন- 
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আকাশ, পবন, বাহ, মহন, জোতি, জল; 
নদ-নদী, তরুগণ, পর্বত সাগর ॥ 
সকল কৃষ্ণের তনু জানব গেয়ানে। 
প্রণাম কারব সব িনয়-বিধানে ॥ * 
চৈতন্য চরিতামৃতেও (২। ৮) আছে--মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম । তাঁহা তাহা 
হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ | 
গোড়ীয় বৈষব ধমেরি মূল তত্ব হইতেছে এই যে ভগবান মানৃষের প্রেম চান_ শুধু 
পূজায় তান তৃপ্ত হন না। এইজন্য ব্রজের সখ্য. বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের ভাবের 
প্রাত তাঁহার এত আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এই যে ভগবানকে আমরা পৃজা 
কার, প্রণাম কার, কিন্তু ব্জের সখাদের মতন আপন বাঁলয়া বুকে জড়াইয়া ধার 
না। তথাপি ভগবান আমাদের প্রেম গ্রহণ কারবার জন্য ছোট হয়ে সসীম হইয়া? 
আমাদের মধ্যে আসেন। 
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে 
আপন জেনে আদর কার নে। 
পিতা বলে প্রণাম কার পায়ে 
বন্ধু বলে দু-হাত ধার নে। 
আপাঁন তুমি আত সহজ প্রেমে 
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে 
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে 
সঙ্গী বলে তোমায় বার নে। গেঁতাঞ্জীল ৯১২) 
ইহার সঙ্গে তুলনা করুন শ্রীচৈতন্যচারতামৃতের ডীন্ত-_ 
আমারে ঈমবর মানে আপনাকে হান। 
তার প্রেমে বশ আম না হই অধীন 
* রবীন্দ্রনাথ “রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে" পাঁড়য়া থাকাকে গৌতাঞ্জাল ১১৯), 
এবং মূর্তিকেই পূজা করিতে যাইয়া জনগণকে অবহেলা করাকে ধীক্কার দিয়াছেন, 
ভাগবত অবলম্বনে (১১।২1।৪৫-:৪৭) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যও 'লাঁখয়াছেন_ 
সর্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ । 
সব ভগবানে বৈসে' দেখয়ে যে-জন॥ 
ভাগবতোত্তম এই জানহ নিশ্চয়। 
ভকত-মধ্যম তবে কারব নির্ণষ॥ 
ঈশবরে করয়ে প্রেম, ভকতে মিতা । 
দীন-হীন-জনে কৃপা, বিপক্ষে ত্যাগিতা ॥ 
এই সে জানিহ রাজা! ভকত-মধ্যম। 
প্রাকৃত ভক্তের শুন, কহিয়ে লক্ষণ 
প্রাতমাতে পূজে কৃফ শম্ধভান্ত করি 
ভন্তজন না পূজে ঈশবরবুৃদ্ধি কার॥ 
. প্রাকৃত-ভকত তাথে জানিব 'বাদতে ॥ 
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সথা শুদ্ধ সধ্যে করে স্কম্ধে আরোহণ; 
তুমি কোন বড় লোক তুমি আম সম॥ 
প্রয়া যাঁদ মান কার করয়ে ভংসন 
বেদস্তাঁতি হৈতে হরে সেই মোর মন (১1৪) 
গশীতিমাল্যে রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবন বা গো বালকদের নাম উল্লেখ না কারলেও ব্রজের 
সখ্য প্রেমের কথাই নিম্নলিখিত কাঁবভায় বালয়াছেন -- 
ওদের সাথে মেলাও, যারা 
চরায় তোমার ধেনু। 
তোমার নামে বাজায় যাবা বেণ,। (গশীতিমাল্য ৮৭) 
গাভীর আকুতি লইয়া রবীল্দুনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন - 
ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা 
প্রভূ, তোমার পানে. তোমার পানে, তোমার পানে। 
এই যে প্রেমের সাধনা, ইহার শেষ নাই, ইহা নিত্য. এখানে প্রাপ্তির মধো তৃশ্তি নাই । 
এই সাধনার নিত্যনৃতন ব্যথা, আর অসাম ব্যাকলতা। এই কথাট রবীন্দ্রনাথের 
১৩২১ সালের ভাদ্র মাসে লাখত কাঁবতাতে পাই। 
সেই ত আমি চাই 
সাধনা যে শেষ হবে মোর 
সে ভাবনা তো নাই। 
ফলের তরে নয় তো খোঁজা 
কে বইবে সে বিষম বোঝা, 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে 
আবার ফূল ফুটাই। (গশতাঁল ৩৭) 
গোৌড়গয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় কোন ফলাকাঙ্খা নাই। স্বর্গ এবং মুক্তি দূইকেই 
ভন্ত তুচ্ছ করেন। শ্রীচৈতন্য শুধু জন্মে জন্মে অহৈতৃকি ভান্তই চাঁহয়াছেন। 
ফলের আকাঙ্খা নাই, ম্ন্তি বাচা নাই, তাই জন্মে জ্রন্মে তোমার প্রতি শম্ধভন্তি 
হউক এই প্রার্থনাই বৈষব সাধকের । শ্রীকফ্চের প্রেম একবার আস্বাদন করিলে তাহা 
পুরাতন হইয়া যাইবে এ ভয় নাই? 
আমাব মাধূর্য নিতা নব নব হয়। 
স্ব স্ব প্রেম অন্র্প ভন্তে আস্বাদয় (চৈতনাচরিতামৃত ১1৪) 
গখতাঞ্জলি-গরণীতমালা-গশতালির যূগের কাঁবর দৈন্যবোধ, আত্মসমপর্ণ ও প্রেমের 
আর্ত অনেক সমালোচককে বিস্মিত কাঁরয়াছে। রসন্ঞ পশ্ডিত ডাঃ নীহাররঞ্জন 
রায় [লাঁখয়াছিলেন-“যে কবিকে আমরা শুনিয়াছি গভীর জ্ঞানলম্ধ কথা গম্ভীর 
উদাত্ত ধানতে শুনাইতে. যাঁহাকে ধোখিয়াছি উর্বশশর সৌন্দর্য নয়ন ও মন ভরিয়া 
উপভোগ কাঁরতে, বসূন্ধরার সাবস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত কারতে, বিজয়িনশর 
দকস্ত 'বজয়-মহিমা প্রাণ ভরিয়া আঁখ ভরিয়া দেখিতে, কালবৈশাখির ঝড়ের উল্মত্ত- 
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তায় নাচতে, সেই 'বাঁচন্র বলিষ্ঠ সৌন্দর্যাপপাসু কাঁবাচত্ডের আজ এাক' হইল। 
একি বিরাট অন্তহন গভীর প্রেম ও আবেগ কাঁবাচত্তকে আকর্ষণ করিল, যাহার 
ফলে সমস্ত দেহমন বালিকা বধূর মতন কাঁপিয়া শিহারয়া উাঁঠতে লাগিল, সমস্ত 
বল অন্তাহ্হত হইয়া গেল, নিজেকে একান্ত দীন কাঙাল বাঁলয়া মনে হইতে লাগল । 
কোথায় গেল ব্যাদ্ধর ঘত দশীপ্ত, ভাষার বত শান্ত ও উচ্ছবাস, কল্পনার সবল 
উদ্দীপনা” (রবীন্দ্র সাহত্যের ভূমিকা, তৃতীয় সং পৃঃ ২৪৯)। যাহা সত্য সহজ ও 
সরল, তাহা বুদ্ধির দকারাও পাওয়া যায় না, কঃপনার দ্বারাও ধরা যায় না, উচ্ছবাসের 
সাহাযোও প্রকাশ কারতে হয় না। সভরাং রবীন্দ্রনাথ যখন সেই পরম সত্যের 
উপলব্ধি কাঁরয়াছেন, প্রেম-স্বরপের মুখোম্হাখ দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাঁহাকে কপার 
চোখে দোখবার কোন সঙ্গত কারণ পাই না। 

এই উপলাব্ধর ?পছনে অনেক দুঃখ, অনেক সাধনা লুকাইয়া আছে। ১৯৩১৪ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে কাবর প্রিয়পুত্র শমীন্দ্রনাথ মৃঙ্গেরে বেড়াইতে যাইয়া কলেরায় মারা 
যান। ইহার এক বৎসরের মধোই তীহার জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও আবাল্যসূহ্‌দ 
এবং পদরক্লাবলী সম্পাদনার সহমোগন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অকালে প্রাণত্যাগ করেন। 
শ্রীধুক্ত প্রভাতকৃমার ঘুখে।পাধায় মহাশয় রবীন্দ্রজশীবনীতে 'লাখয়াছেন--“এই সময়ে 
কাঁবর ধনে শোকাঘাতজনিত নানা অধ্যাত্স সমস্যা মনে জাঁগতেছে। মনের এই 
অবস্থায় শাঁন্তানকেতনের মান্দরতোরণে প্রত্যুষাম্ধকারে কাব ধ্যানে বাঁসতেন।৮ 
প্রত্যুষান্ধকার বলিলে কম বলা হয়। ১৩১৮ সালের &ই ভাদ্ু তাঁরখের একখানি 
পত্রে রবীন্দ্রনাথ াখয়াছেন_"'মা, আজ ভোর [িনটের সময় উঠে আম বাইরে 
বসেঃছলূম। তখন আকাশের এক প্রান্তে খণ্ড একাঁট চাঁদের রেখা, তারই অনাত- 
দূরে একাঁট উজ্জল তারা জঙ্ল্‌ জব্ল করছিল। পূবাঁদকে কালো জটা পাকানো 
মেঘ জমে ছিল। অন্ধকারের তলে তলে আলোর একটি লাবণ্য ফুটে ফুটে বিস্ত্ণ 
হয়ে পড়তে লাগল। আমার স্থির দৃষ্টির উপরে রাঁত্র প্রভাত হয়ে গেল" (বিষ্ব- 
ভারতী, ১৩৬২. তৃতীয় সংখ্যা)। এই থর দ্যান্ট যে ধ্যানের দৃন্ট সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। গভখর ধ্যানের উপলাব্ধ সমূহই গশতাঞ্জাল-গীঁতিমাল্য-গীতালিতে 
কাবার্প লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কীবতা লইয়া যাহারা এ পর্য্ত আলোচনা 
কারয়াছেন, তাঁহারা কবির এই নিভিত ত্রাহ্ষমুহর্তের সাধনাকে সম্যক গুরুত্ব দেন 
নাই। কোন্‌ বান্ত ভোগ আর কোন ব্যান্ত যোগী তাহা সহজে 'িনিবার একটি 
উপায় হইতেছে কে কখন নিদ্রা হইতে জাগে আর উঠিয়া কি করে তাহা দৈখিয়া। 
রবীন্দ্রনাথ যোগ, তাপস। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভোর চারটার সময় উঠাইয়া 
দিতেন, সেই অভাস তাঁহার সারাজীবন 'ছিল। গতাপঞ্জলতে তিনি যে ভাবের 
আবেগে কবিতা 'লাঁখয়াহ্েন তাহাকে বৈষবীয় ভাষায় বলে নব-অনুরাগ। তাঁহাকে 
এই সময়ে দোঁখিয়া জামান দারশীণক কাইসারালস্ড তাহার 72৮51 101275তে 
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গীতাঞ্জলি রচনার প্রায় সমকালেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শ্রাবণ সন্ধ্যাঃ 
নামে একটি ভাষণ দেন। তাহাতে বিদ্যাপাঁতির “ভরা বাদর মাহ ভাদর" ইত্যাদি 
পদের পেদরত্বাবলশী ৬৬) শেষ চার চরণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে এখানে সমস্যা এ 
নয় যে “কেমন করে তোর দিনরাত্র কাটবে" ধিকন্ড এই যে “কেমন করে কাটবে 
হারাঁৰবনে দিন রাতিয়া”-সেইজন্যে 'হরিবিনে' কথাটাকে ঘুর ছিরে এত আবিরল 
অজন্ত্র বর্ণ। িরাঁদনরাত্র যাকে 'নয়ে কেটে যাচুব, এমন একাঁটি চিরজীবনের ধন 
কেউ আছে--তাকে না পেয়োছ নাই পেয়োছি, ভবু সে আছে, সে আছে- বিরহের 
সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে-সেই হরাবনে কৈনে গোতায়াৰ দিনরাতয়া। এই 
জীবনব্যাপশ বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অধঙান হসথানে যান, 
এবং তাঁর মাঝখানে গভশর ভাবে প্রচ্ছ্না থেকে ধান কবনণ সংরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, 
সেই হরাবনে কৈসে গোঙায়াব দিনরাঁতিয়া।"  ভগবং অনভীতির এমন আল্ত" 
রিকতাপূর্ণ প্রকাশ বৈফবজনের কণ্ঠহার হইবার যোগ্য। 
তথাঁপ গণতাঞ্জাীল-গ্ীতালির কাঁরকে নৈফল বলা চনে না। বৈষব ভান্ত 
জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনাপৃত। ভাক্তরসামতাসন্ধ্র "অনাভলাষতা শলাং 
শ্লোকের ভাব লইয়া নরোত্তম ঠাকর মহাশল্ন প্রেমভান্তি চাঁশ্দুকাম বলীখষাছেন-. 
অন্য আভলাষ ছাড় জ্ঞানকর্ম পারহার 
কায় মনে কারব ভঙ্জন। 
আর রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালে “শান্তানকেতনে" বলেন-শপ্রেমের সাধনায বিকারের 
আশঙকা আছে। প্রেমের একটা দিক্‌ আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক-সেইটের 
প্রলোভনে জাঁড়য়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠৈকে যেতে হয ভিখন কেবল রস 
সম্ভোগকেই 'আমরা সাধনার চরমাঁসিদ্ধি বলে জ্ঞান কার। তখন এই নেশায় আমাদের 
পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্র জাগয়ে তুলে' আমরা কমেরি কঠোরতা, জ্ঞানের 
বিশুদ্ধতাকে ভূলে থাকতে চাই-কর্মকে বিস্নৃতি হই, জ্ঞানকে অমান্য করি" । কিন্তু 
দুই কুল বজায় রাঁখয়া প্রেম করা চলে না। প্রেমের আবোগ যে জ্ঞান ও কর্ম 
ভায়া যায় তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। ছানি বলেন যে 
যাহাকে ভগবান “অসশম প্রেমের ভার' বাঁহবার শান্তি দেন- 
না রাখ তার ঘবের আড়াল 
না রাখ তার ধন 
পথে এনে লিঃঠশেষে তায় 
কর আকণ্ণন। ৃ 
না থাকে তার মান অপমান 
লজ্জা শরম ভয় 
একলা তৃঁশি স্মস্ত তার 
1ব*বভুবনময় । 
বৈষব পদাবলগতে যে বিরহ-মিলনের অনুভ্তি তাহা স্থায়ী, গভশর ও স্ানাড় 


৯৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


'তাহা রবীন্দ্রনাথের ক্ষণে ক্ষণে দেখা পাওয়া, বা 
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
আভাসে দাও দেখা (গীতাঞ্জুল ৬৬) 
নহে । পদাবলশীর কবিরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের সাক্ষাংকার লাভ কারবার 
জন্য ভজন সাধন করেন। তাঁহারা দেখা না পাইয়া শুধু পথ চাঁহয়া থাকাকেই 
কাম্য করিয়া তুলেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন-_ 
প্রভু, তোমা লাগ আঁখ জাগে 
দেখা নাই পাই, পথ চাই 
সেও মনে ভাল লাগে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্য-সাধনের 'নাল্ততে রবীন্দ্রনাথের কাঁবতাকে ওজন কাঁরলে 
হরতো তাহা অনেক পাঁরমাণে হাল্কা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক 
সানযের কঙ্ঠোর জশবনসংগ্রামের মধ্যে গীতাঞ্জাল-গনীতিমাল্য-গণীতাঁল এমন এক 
স্বগায় সুধা পাঁরবেশন করে যাহা পান কারলে বলবার শান্ত পাওয়া ঘায়-_ 
মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ, 
আমার মাঝে, হে আনন্দ, 
তোমার প্রকাশ দেখে. মোহ 
ঘুচল এ নয়নে॥ (গীতাঁল ১০৪) 


অস্টম অধ্যায় 
পদাবলশর বিলশয়মান প্রভাব (১৩২১--১৩৪৮) 


শাস্ত্রে আছে পণ্টাশের উধের্ব বনে যাইবে । পদাবলণ-সাহত্য-রাসক রবান্দ্র- 
নাথ জ্ঞানদাসের পদে পাঁড়য়াছিলেন “যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"; শ্রীনবাস 
আচার্ষের পদেও পাইয়াছিলেন “যৌবন বনের পাখী মরয়ে তিয়াসে।" তাই কি 
[তাঁন 'তিপান্ন বছর বয়সে যৌবনের বনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কাঁরলেন? ১৩২১ সালে 
তানি 'তিগ্পান্ন বছরে পড়েন। 

রবীন্দ্রনাথের সাহতাসাঁণ্টর ইতিহাসে ১৩২১ সালের মতন 'বাঁচন্র রচনাসম্ভারে 
পারপূর্ণ অন্য কোন বৎসর বোধ হয় নাই। এই বংসরে একদিকে গণীতিমাল্য ও 
গাঁতালর গানে ভান্ত ও প্রেম যেন মুর্তি গ্রহণ করিতেছে, অনাঁদকে "সবুজের 
আভযানে' ও "স্তর পন্রে' বিদ্রোহের বাণী ঘোঁষত হইতেছে। আবার এ সময়েই 
বেগস'র গাঁতিশশীল ববর্তনবাদের ভাব লইয়া কাব নলাকার কাবিতা ল1খতেছেন 
ও ফাল্গুনী নাটক রচনা করিতেছেন। চতুরঙ্গের ন্যায় রসঘন ন্যপ্নাময় উপন্যাসও 
এ বৎসরের সৃন্টি। ১৩২১ সালে রবীম্দুনাথ যেন এক ভাবলোক হইতে অন্য 
ভাবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। এগ্ড্রক্স সাহেবকে লাখত পন্রাবলী হইতে কাঁবর 
গর্ভবাস যন্ত্রণার পরিচয়ও বোধ হয় পাওয়া যায়। কাব তিপ্পান্ন বংসর বয়সে 
মানাসক কায়াকম্প কাঁরয়া নবীন হইলেন। তাঁহার জীবনের শেষ সাতাশ বংসরের 
রচনায় পদাবলণর প্রভাব নাই বলিলেই চলে। শুধু দুই একাট কথার টুকরোয় 
যেন কাবির পূর্ব জীবনের সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। 

ফাজ্গুনী'র “তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ' গানটি রাস 
হইতে সহসা কৃষ্ণের অল্তধান, গোপীদের অনুসন্ধান ও পূর্ণতর মিলনের কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৩৩০ সালে রচিত “তপোভঙ্গ” কবিভায় রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণের 
গোচ্ঠলীলা অনসরণ করিয়া লাখয়াছেন-_ 

“কালের রাখাল তুমি, 
সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে।” 
বাঁশর কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক ও গল্পে ছড়াইয়া আছে। ১৩৩১ সালে 
রচিত রন্তকরবীতে দোঁখ নন্দিনী গাঁহতেছে__ 
ভালোবাস ভালোবাসি 
এই সুরে কাছে দরে জল-স্থলে বাজায় বাঁশ। 

এ যেন জয়দেবের 'নামসমেতং কৃতসঞ্কেতং করিয়া কৃফের বাঁশ বাজান। ১৩৩৮ 
সালে শাপমোচন গণীতি-নাট্যের আর একটি গানে বৈষফব পদাবলীর সমর একটু যেন 


পাওয়া যায়-- 


৯৬ রবপন্দ্র পাঁহত্যে পদাবলশীর স্ধান 


জাগরণে যায় বিভাবরণী 
আঁখ হতে ঘুম নল হাঁর। 
যার লাগি 'ফাঁর একাএকা 
আখ পপাসিত নাহ দেখা 
ভার বাঁশ ওগো তর বাঁশ 
তাঁর বাঁশ বাজে হয়া ভারি। 
১৩৪২ সালে 'বীথকা'য় সান্মাবন্ট “বাদল নান্র' কাঁবতায় বিদ্যাপাতির বষাঁবরহের 
পদের পেদরক্লাবলটী ৬৬) সুর অনেকটা সস্পম্১- 
কী বেদনা মো জান সেক তুমি, জান 
ওগে। মি! মোর, অনেক দূরের মিতা, 
আজ এ নাড ?তামিরযামনশ 
বিদযুৎ-সঢকিভা। 
বাদল লাতাস ব্যেপে 
হুদয় উাঙিক্ে কেপে 
ওগো, দে কি তুমি জান। 
উৎসুক এই দুখজাগরণ 
এঁক হবে হায় বৃথা! 
“শান্তিনকেতনে"র ভাষণে কাব বারংবার বলিয়াছেন--“এই কথাটি মনে বাখতে 
হবে. ভাঁন্তরসের প্রেমরসের মধো যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই 
একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং ?বকার ঘটে । ওর মধ্যে একটি শান্তর দক আছে, 
যোঁট না থাকলে রসের দ্বারা মনষাঙ্ক দূর্গাতি প্রাপ্ত হয় শোন্তানকেতন ২য় খন্ড, 
পৃঃ ৩৯৩)। ১৩২১ সালে লাখ "চতৃরঙ্গে" এই তন্তীটিই ঠিবশদ ভাবে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে । শচশশ লশলানন্দস্বামশীর স্লো হইয়া কর্তনের আনন্দে মাতিয়া বন্ধু 
শ্রীবিলাসকে বালল--“জ্যাঠামশাষ যখন বাঁচিষা চলেন তখন তান আমাকে জখবনের 
কাজের ক্ষেত্রে মস্ত দিয়াছিলেন, ছোচো ছেলে যেমন মি পায় খেলার আঁত্গনায় ; 
জ্যাামশায়ের মৃতার পরবে [তান আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সম্‌দ্রে, ছোটো ছেলে 
যেমন ম্যন্তি পাম মায়ের কোলে ।  শচীশ তাহার অসাধারণ ব্যান্তত্বের বলে 
মীবলাসকেও রসের সমহদ্রে ডুবাইলেন ! প্দাবলঈ্র কীর্তন গানের ভিতর দিয়া যে 
রসের রাজোর সাঁম্ট হইল, তাহার বর্ণনাম রবপন্দ্রনাথ লাখয়াছেন-_-“সেখানে বিশব- 
ব্াযাঁপনশ নারীর সঙ্গে ?চন্তব্যাপন পু রূবের প্রেমের লঈলা চলিতেছিল: গ্রামের গোরু- 
চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝাল্লরবে আকাম্পিত 
সম্ধাবেলাকার নিস্তব্ধতা ভাহারই সুরে পাঁরপূর্ণ হইয়াছিল ।” এই রসলোকে বাস 
কারয়া শচশশ বাস্তবের সাহত খেন সম্পৃণভাব বিচ্ছিন্ন হইল। সে চারপাশের 
ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারীন, সেই জন্য দামিনীর মনের মধ্যে কি বিপ্লব সে 
অজানতে ঘটাইলে সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার জন্মিল না। শ্রীবলাস বলেন_- 


শপদাবলশর বলশয়মান প্রভাৰ ১৭ 


“শচশ বে মুলুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলখা কোনে! উপসগাহি আহা তসৈখানে 
হনাদনন ও সান্ধনী ও যোগমায়া ধাহা ঘটাইতেভে সে একটা নিআলীলা স.তবাং শাহা 
এঁতিহাঁসক নহে-সেখানকার চরষমুনাতশীতপব 1 ম 

শহানতেছে তারা যে আশপাশেন আনিতা বাপ, হত তির দেখে বা কানে কিছ 
শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। এখানে বল গুসোভন যে দাবানল আহ 
ব্রন্মের স্বরুপশক্তি বা ঁচচ্ছান্তর ভনাঁট পাব নম লী পিমিলতি জি হটিটিলত 1, 2121 
যথাক্রমে অত, চিৎ ও আনলেন সাহত সহীশলগ্। উ/৮ ৭০৭ টনি তাস তর উদ ৯7০) 


লসনবসমধাবরের বাশি যালা 


সাচ্চদানন্দপ রণ কুফের সঙ্গ 

একই চচ্ছান্ড তার ধরে ?তন রস 
আনন্দাংশে হয়াদনন, সদংশে সান্ধন।। 
চদংশে সবাবং যারে জ্ঞান কাপ মানি 
ঈশবর সংস্বরুপ হইয়া যে শান্তি "খারা স্বয়ং সধারণ কলে এল অন্যানা সকলাকে 
ধারণ করেন, সেই সরব্দেশে, আব্কালে, আঅবদ্িসে। প্যাপিত শট চে সান্ধনগ শা বলা 
হয়। হাদনী বা আনন্দ-ন।য়ণ শান্ত তাহাই খাহ।র শান অগলানত সবসং আনন্দ, 
স্বরূপ হইফ়াও নিতে আনন্দ আম্পাদন করে পালে পাই তাপশা 
যোগমায়াও স্বর্পশান্তর বাশ । হানি আথটন মাহা 
লশলানন্দ স্বামীর কীতনিদকনব শাবিতে খানে আকুতি কাক তি শযালিলান 
প্রাতি আসন্ত হইলে, মবখিনেন 
বিষপানে আত্মহত্যা কাঁপল । ইহ দোখয়া লাসিন? লী শততম 
রস ০ ও ছাড়। আর কথা নাই । রস যে কী দে আহা লোকাল । তা 


৯ রশ ক 
এপ ক পর 811৮ ঞড ৭ ৪ 
1. 81-2717 (7). 5 হত পতিত (কত 


৮শখ 
পাশশ 
শখ 
শখ 

৬ রঃ 
শা 


হা আছে ধা, শা আছে করম্মাত হা 
717 দয়া লাই, বিশ্বাস নাই, জাত নাই শলম পাত কাকি বশত বহি 21571 


শু ০ ২ ম্ ক ০ টি বি চা ক ৭» ৮ প্‌. ধ রঃ রা 
রস্সের বঙ্গাজ্ল হইতে গান বাক বক্ষা কারবার কা তপতি হালি শি তি 517 
শব রঃ ও স্ব এ শি ১৬ পে শ এ র্‌ দ, 
হা।প আক সতারুপ হব, তাহা হ লো তাহা তত ত2তুঠ পরি এমা শহিত। ৮1) 


না -৭) ১ _ 
যখন শচশকে ব্যাুল ভাবে রি রর রাক্ষলট 
টি টির হর ৬, ৫ হ্রদ ০254 ৫ ও . পু 

কাঁবল ৬খন তন কি প্রকারাতল  সবনলাশ বাবু এ তল কাপ, বিলেত এতে 
রা ] ৭. 6.4 


*- "এল শি নি £ এক রা পান রি রশ রঃ ॥ 
গচশশকেও ফেলিনার ঢেম্টা পারল শা দালিনী শচশাবে লিলা চান টিলা 
রি মিলে রা * + স্ব 
77588777575 


ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্ত নাই । এ যে মেয়েটা চিন রুল গত পচন লু ধন তই 
তো তার বুকের রন্ত লইহা তাহাকে মারিল। কা হজ হত হঠাবি সে তা 
দোখলে * প্রভূ, জোড়হাত করিয়া বাল এ রাগসটল কালি আদব লাল পিগে? 
না। আমাকে বাঁচাণ্ড। যাঁদ কেউ আমাকে বাঁচাইতে পরে লে সে হানা শচীশ 
দাগননকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের অধ্যাতাক মরণ লরণ কাব রাগে? 2 না। 


/এ 
এ 

্ 
থে 
রর 
নি 


দামন শচশশের সাধনার [ঘন ঘটাইবে না বাঁলরা দদগ্রাতিজ্ঞ হ 


1 


৯৮ রবশন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলণীর স্থান 


প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রীবলাসকে ববাহ কাঁরল। এখানে পদাবলন- 
সাঁহত্যের পরকীয়া প্রেমের যেন ডিগ্‌বাজি খাওয়ান হইল। রাধা 'ববাহতা বটে 
কিন্তু তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কোন দৌহিক বা মানাঁসক সম্বন্ধ নাই; গোবিল্দ- 
দাসের মতে তিনি গহপাতি মাত্র, প্রাণপাঁতি নহেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সাতাশ 
বংসরে লিখিত অনেকগণাল গল্পে ও উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে নারী প্রাণ দয়া 
একজনকে ভালবাসেণকণ্তু বিবাহ করে অন্যকে । রাধাকে অল্প বয়সে আত্মীয়সবজনে 
1ববাহ দিয়াছল, শিখাহ ব্যাপারে তাঁহার কোন মতামত ছিল না। আর চতুরঙ্গের 
দামনী, শেষের কবিতার লাবণ্য. বাঁশরখর সুষমা প্রভাতি একজনের সঞ্জছো প্রেম 
কারয়া অন্যকে [বাহ করে। এ ধেন পরকীয়া প্রেমের প্যারাড ! 
রবীন্দ্রনাথ সত্যসতাই এ যুগে নৈষব পদাবলশ লইয়া প্যারাড 1লাঁখয়াছেন। 
১৩5০ সালে (৩০।১০1৪০) তান মশকমঙ্গাপগশীতিকায় (প্রহাঁসনণ) শ্রীচৈতন্যের 
রাঁচত বৈষবীয় সাধনার শ্রে১ উপদেশকে অবলম্বন কারয়া [লাখয়াছেন-_ 
তণাদাঁপ সনচেন তরোরবৰ সাহিফ্ুনা- 
জানতাম দীনতার এই শেষ দশা, 
আম স্বগ্নে দোৌখলাম হয়ে গোছ মশা। 
ক হল যে দশা 
মধ/রান্রে স্বপ্নে আম 
হয়ে গোঁছ মশা। 
দন হতে দীন আম 
ক্ষণ হতে ক্ষীণ 
একমাত্র নাম জপ করোছি ভরসা। 
শহংস্র নীতি নাহ আর, 
আত শান্ত 'নার্বকার, 
ভক্তের নাসঃগ্র-পরে স্তব্ধ হয়ে বসা 
ক হলযে দশা! 
মধূর মাশবীী বেণু নীরব সহসা। 
পাখা কার নাড়াচাড়া, 
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া 
শুধু “রাম রাম' ধান ভানা হতে খসা 
হেন হঈীন দশা। 
কোন: মনোবকলনের ফলে কাব মশাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই স্বপ্ন দেখলেন জানি না। 
মশা ভবের নাকের পর চুপ ঝারয়া বাঁসয়শছল. কেননা ভক্তের সত্ের ফলে তাহার 
মনে আহংস ভান জাশয়াছভা, এমন কি ভাবের দশা লাগয়াছিল। সেনা 
কামডাইলেও ভন্ত মহাশয় দোধ হয় নাকের উপর পাবা মারিয়া মশার ডানা খসাইয়া 
দিলেন এবং হমতো হাতে রন্তু লাগায় ঘৃণাভরে রাম! রাম' বাঁললেন। যান তরুর 


পদাবলীর বিল য়মান প্রভাৰ ৯১ 


মতন সাঁহফ হইবার আদর্শের বুল মূখে আওড়ান, তান একটা মশা আহংসভাবে 
তাঁহার কাছে আশ্রয় লইলেও তাহাকে না মাঁরয়া থাঁকতে পারেন না! এই কথাটাই 
বোধ হয় কাব হাসিঠাট্রার মধ্য দিয়া বাঁলতে চাহেন। ইহাকে বিদ্রুপ করা বালব 
মা। প্রাতপক্ষকে আঘাতে জজাীরত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নহে । 
রবীন্দ্রনাথ জনাপ্রয় শুকশারাীর দ্বন্ৰগণীতির ধাঁচে ফোঁলিয়া ৯৩৩৪ সালে যে অপূর্ব 
কাঁবতাট 'লাখয়াছেন, তাহার ভাষা, ভাব ও কাবারস অতুলনণয়। কাঁবতাটির রস 
বুঝিতে হইলে প্রথমে গোঁবন্দ আধকারীর শুকশারীর দ্বন্দের সঙ্গে পারচিত হওয়া 
প্রয়োজন । 
শুক বলে, আমার কৃঞ্ণ মদনমোহন। 
শারী বলে, আমার রাধা বাশে যতক্ষণ-- 
নইলে শুধুই মদন ॥ 
শুক বলে, আমার কফ গিরি ধরোছিল। 
শারী বলে, আমার রাধা শান্ত সম্টাঁরল - 
নইলে পারবে কেন॥ 
শক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়্‌র পাখা । 
শর বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা - 
এ যে যায় গো দেখা] 
শুক বলে, আমার কৃষের চড়া বামে হেলে, 
শারী বলে, আমার রাধাব চবণ পাবে বলে-- 
চূড়া তাইতে হেলে॥ 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন। 
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন- 
নইলে শৃনা জীবন ॥ 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামাঁণ। 
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়নন- 
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥ 
শুক বলে. আমার কৃষ্ের বাঁশী করে গান। 
শারী বলে ত্য বটে, বলে রাধার নাম 
নইলে মিছে সে গান॥ 
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো 
নইলে আঁধার কালো ॥ 
ক এই ধরণের কথোপকথন রবশল্দ্রনাথের 'শ্‌কসারণ' কাবভাতেও পাওয়া যায়। 
শুক বলে. গাররাজের জগতে প্রাধান্য, 


১০০ রবশন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কা সামান্য, 
[গাঁরর মাথায় থাকে। 

শাল বলে, গিঙজিরাজের দু অটল শিলা, 

পানী বালে, মেখমালার আঁদভান্তই লঈলা 
নাধবে কেনা ভাবে 

শুক বাল শরীর জলে দার ঢালেন প্রাণ 

সারী বলে, তার পিছন মালার দান 
তাই তো নদী আছে। 

শুক বলে, গারশ থাকেন গারতে দিনরান্র 

গারী বলে. আন্নপণর্ট ভরেন ভিহ্মাপান্র 
সে তো মেঘের কাছে। 

শুক বলে, হমাদ্র যে ভারত করে ধন্য 

এারশি বাল, মেখমাল। িনিমেবেরে দেয় সতনা। 
বাঁচে সকল জন। 

শব বলে, সমাধিতে সত গিরি ডি 

সারী বলে, মেঘখনালার 1 
তাই ছে 19বুল্তন। 


বণীন্্নাথ শসপামানা নঙললাল শসন্ব পাজাচড়র ছানি আকা একখনএন পত্রের 


তা 
নর তি 
গা 2 খা ২৩৪ শা বরা? 


উত্তরে পাাড় অগেম্সণ দেখমানা শ্রেঠ প্রমাণ কার্ষা ওই কালতা লেখেন।  িনিজেন্দ্র 
লাল রাগ শকসারীর দ্বন্দের প্যারা 191যগয শুক ভাতমাবপের সল্ট কাঁরিনাছিলেন। 
আর বশাশুণাথ ওহ ভাবসমন্প90011079  কাঁং 
এ রাজী প্রনাপে বঙ্গে সে সপ্রশংস ভানের সর্শ্রে্ঠ আভিন্যান্ হইতেছে অনকরণ। 


;৮ 2 ২ ৪. ৫ সির শন পি নিলে রি িরির নি ৃ্‌ টে 

1. খল পদাবলি টন মৌল শন হলো বিঃিশাঘ খাবি ব্রবান্দনাথ ভিএনসকহ পর 
৯১1৯ চি নূন শৃ হিরা রর প্র 38 রী 

পপএ]1তত উক্তার অন্কতণ কারবার টে) কণেশে। হনপর পদানলগির তাল,সরানে 


[তান হা কাবিভা বচন কন শদানলাীর তোন্দর্য বিশএসধণ করিয়া কয়েকটি প্রত 
লেখেন, তাহায় কাব্য, শাক, গজপ-উপনযাসের পাজপানীর শখে পদাবলসির একট, 
এব টদব্রা বলাইয়া ভাতাদের মনেৰ ছাল অপ ইৈপওণার সঙ্গে ফঞাইসা তুলেন, 
এনং পরবে পদানলীর অন্তানশিহত কান্তভানার দ্ধাধা উদ্বদ্ধ হইয়া গীঢাশালযগে 
সহ গখীত-কাকতা সাম করেন। 

নহাজনগণের  পদানচটীত্। কাব্াাংশ রপীন্দ্লাগকে মধ কাও 
[বিন্তি তাহাদের ভতনপ্রণালখীকে তিনি টস্পস্ল কারয়। লইতে পারেন 
১৩৭০ সালে প্রকাশিত “মানুষের বম নামক ব্উতামালার  লনদ, 
নিষদ, গীতা হইতে আরম্ভ কাঁরয়া রজব ও বাউলের গাবের ক্ছা আছে, কিন্তু 
কোথাও প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্বধমের কথা নাই । কিন্তু উহাতে আছে-মানুযের বিছিত 


পদাবলশর 1বলখয়মান প্রভাব ১০১৯ 


পন্বন্ধের মধো একাট আনন্দের রস আছে । সকলের মধ্যে ই যে আনলোর গস, 
তাকে |নয়ে মহার্লের প্রকাশ । রসো বৈ সঃ)” রবীন্দ্রনাথ সারাজঈধন ধারা এহ 
রসস্বরুপ ভগবানেরই উপাসনা কিয়।ছেন । সেহী প্রসদ্বিবতার বাত গকাশকে 


র্‌ 
. 


শি এরা? চর ্ এ রসি ৭০ রঃ » ৬ খু ছু - গা সা 7 চা শন চি 
(তান লালা পালয়াও অনুভব কাবয়াছেন মাশব শট আণ্ের মাঝখানে হে লালা, 


শা এ কাত ল981ল ণ্ খা ই কল ঘ 1 -্ রুপ চি, উম যা ম রি নাও 
তার ভংশব সংশ আম । সব জাড়য়ে দেখখনম সকলকে এমএ যি চদা এক টি 
পলব না, এও সত্য। জশবনদেনতাৰ সঞ্ো। তীবনকে পথক কবে েখালেহ 0৫, 


মালয়ে দেখলেই মহান্ড।” রবীশ্রচনাবলাী (৯১০৩৯ পি) তার দত ভ তা 
ইল, তাই উহা শোলিক। 


টপানষদ ও বৈষফবধর্মের সামঞ্জস্যনলক সংহাতির হস, 


পরিশিষ্ট 


রবশন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজ;মদার 


সম্পাদত 


গদ্বতাবলী 


(বৈশাখ ১২৯২ সালে কাঁলকাতা আদ ব্রাঙ্মসগাজ ধল্ত্ে মুত) 


সঙ্কেত ব্যাখ্যা 


অ.- অপ্রকাশিত পদ্রহাপল?, পদসংখ্যা দেওয়। হইল। 

কাঁ -কীতানল, পা সংখণা দেওয়া হইল। 

গী- গণতচন্দ্রেদর, প্টা তংখাযা দেওয়া হইল। 

গৌ-গৌরপদতরাজ,ণী উম সংস্করণ, পন্খা সংখা।। 

তরু-পদকঃপতর়ত গর আংখদ, সাভিভাপারযৎ সং। 

নচ ডঃ পনগ।ওকুখার ১টাপাধাধ ও শ্রীধন্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত 
“চণ্ডীদাস পদানলটী। 

প-পদক্ণপলাতিকা। 

প্রা প্রাচীন কাবর গ্রন্থণপশন (পসুমভী সং ১৩০৪ সাল)। 

ভ--ভান্তরত্রাকর, বহরমপুর সং, পত্ঠা সংখ্যা। 

রস--রসমপ্জরবী, সাঁহতাপাঁরঘং পং। 

স-পদামতসমূদ্র ১ম সং, পজ্ঞা সংখ্যা। 

সং-সংকার্তনামৃত, পদ সংখ্যা। 

ক্ষ-_ক্ষণদা গনতাঁচন্তামাণি। 


পদকতাদের দৃচখ ও পদসংখ্যা 


অজ্ঞাাত--৩, ৪.৯, ১২, ৯৩, ৩৬, ৮ইক৭ 

অনল্তদাস--৩৩, ৪৭, ৫৭, ৮0-::৪ 

উদ্ধবদাস--১০৩ 

কাঁববল্পভ--১১০ 

জ্ঞানদাস- ২, ৩০, ৩৮, ৬৩, ৬৪, ৭৫, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ১০৫. ১০৮ ১৬ 

গোবিন্দদাস_ ২৯, ২৮, ৪৩, ৫২, ৫৬, ৬%, ৮8. ৮৬, ১৯. ১০১,১০৬ ১৬ 

চণ্ডীদাস- ২১, ২৩, ২৪, ৩৯, ৪9, 85, ৪৮, ৪৯, ৫0. 6৪, ৫৫, &২, ৭, 
১০১--১৪ 

জগান্বাথদাস--৪৬ 

নরহার-_-৭৯ 

নরসিংহদাস_& 

নরোভ্তম--৬৭, ৬৮, ৯৪৩ 

প্রেমদাস-১৭, ৫৮০২ 

বলরামদাস--৭, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ই৭. ২১, ৩, ৭১, চি২,8%, &৩, ৮৯; 

৯৫, ১৯০০. ১০৭--৯৭ 

বংশশদাস--২, ৩১, (বংশশবদন ১৯) ৩ 

বিদ্যাপাতি-২০. ২৬, ৬০, ৬৯, ৬৬, ৭১, এ২ এ৩. ৭৬ ৮৮. ৮৯ ১১ 

বিপ্রদাস ঘোষ--ঙ 

বৃন্দাবন দাস- ৭৭ 

মাধব দাস--১১ 

যদুনন্দন দাস--১ 

যদনাথ দাস-- ৩২, ৩৭ ২ 

যাদবেন্দ্র---১০ 

রায়বসন্ত--৯১০. ৯১. ৯৩, ৯৭. ১৮, ১৯-৬ 

রায় শেখর--€১, ই, ৬৯, ৯১৬, ১০২, ১০৪ ৬ 


লোচন- 5৪, ৮৩৩৭ 


শ্রীনবাস আচার্য_-৩৪ 
পদসূচখ পদসংখ্যা 
অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা- বলরাম রী ৩% 
অমৃত মাঁথয়া কেনা নুনি- লোচন রর ৮৩ 
অরুণ অধর উরে- অজ্ঞাত ও ৩ 
অহে নাথ কিছুই না জানি- রায় বসম্ভত ... ১০ 


আইস আইস বন্ধু অজ্ঞাত ৭8 


৯০৬ 


রবশন্দ্র-পাহিত্যে পদাবলপর স্ধান 


আগো মা আজি আম চরাব-াবপ্রদাস ঘোষ 
আজি এাঁড়য়া যারে-অজ্ঞাত 

আজ বনে আনন্দ--প্রেমদাস 

আজ 'বাপিনে আওত-গোবিন্দদাস 

আজ রজাঁন হাম ভাগে-বিদ্যাপাঁতি 

আজ রসে বাদর 'নাঁশ- নরো্তম 

আপন শপাতি কাঁর- বলরাম 

আপাদ মস্তক প্রেম অন*ত দাস 

আমার শপাতি লাগে-যাদবেন্দ্র 

আলো ধান সংল্পরাঁরায় বসন্ত 

আলো সই কাঁরবক- অজ্ঞাত 

এই ভয় উঠে মনে--৮ডশীদাস 

এ কে সে মোহন যমুনার কুল- বলরাম 

এ ধান কমাঁলাঁন-াবদ্যাপাতি 

এ সাঁখ হামার দুখের নাহ টির 
কত কত অননয় কর-বিদ্যাপাতি 

কত ভঙ্গ জান গোপাল - অজ্ঞাত 

কদম্ব তরুর ডাল -নরোত্তম 

কপালে চন্দন চাঁদ - বলরাম 
কাঁহয় কানুরে সই- শেখর রি 
কানু নহ নঠর চলত--গোঁবল্দদাস 

কানুর লাঁগয়া জাঁগ পোহাইলু_-অনন্ত 
কি পেখলং বরজ-রাজ - কুলনন্দন- অনন্ত 

ক মোহন নন্দ ঠঈকশোর--জ্ভানদাস 

ক মেযাহনী জান বন্ধু--চন্ডশদাস 

কিশোর বয়স কত - বলরাম রা 
কুল মাঁরয়াদ কপাট- -গোঁবন্দদাস ট 
কে যাবে মথ্রা দকে- যদুনাথ 

খেনে খেনে নয়ন_াবদ্যাপাতি 

গোঠে আম যাব--বলরাম 

চাঁদ মুখে বেনু 1দয়া-বলরাম 

চাহ মুখ তুলি রাই--জ্ানদাস 
ছোড়ল অভরণ মুরল খাঁবলাস-_বিদ্যাপাঁত, 
ঝুলনা হইতে আসয়া- শেখর ও 
ঢল ঢল কাঁচা অঞ্লটের লাবাণ- গোঁবন্দদাস ... 


উর: 


৯৭ 
৯১০৬ 
৭৩ 
৪5 
৪% 
৮০ 
১০ 
৪) ০১ 
৩৬ 
৪৪ 


২৬ 
৬৬ 
৬০. 


৯১৪ 
৪১ 
৬০১ 
৬৫ 
৫ 
৩৩ 
৩৮ 
৩৯ 
২৭ 
৪৬ 
৩ 
৯০ 


৫ 
৮৫ 
৬১ 
১০৪ 
সি 


পঙ্কতার্দের সৃচশী ও পদসংঘ্ঘ;। 


তাঁম মোর 'নাধ রাই--বলরাম 

তোমা না দোঁখয়া শ্যাম-নরোস্তম 

দাধ মল্থ ধবাঁন- বলরাম 

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল--1বদ্যাপাতি 

দেখ সাঁখ ঝলত রাধাশ্যাম- উদ্ধব 

দেখিলে কলাঙ্কনশর মুখ চণ্ডনদাস 
দেবশ ভগবতশী পৌোঁর্ণমাসী খ্যাতি- যদনন্দন 
ধাতু প্রবাল দল নব গঞজামাল- বংশএ 

নব ব্‌ন্দাবন নবশন--বদ্যাপাঁত 

নিতই নৃতন পরশ্শীত দুজন--৮"ডনদাস 
ানীধুবনে শ্যাম বিনোঁদনশ- শেখর 

নরবাধ মোর হেন-অজ্ভাত 

[ননারমল যমুনা জল--অজ্ভাত 

পরাণ নিমাই মোর-নরহার 

পাল জড় কর--বলরাম 

পরশীতি ?পরশীতি সবজন কহে-- চণ্ডগদাস 
পরশীতি 'বষম কাল- চণ্ডীদাস 

পৌখাঁল রজাঁন পবন--গোবন্দদাস 

প্রণাতি কাঁরয়া মায়- মাধবদাস রঃ 
প্রাণনাথ কেমন করিব আম--রায় বসন্ত 
প্রাণনাথ তোমারে কিছ কাহতে--রায় বসন্ত 
বড় অপরুপ দোখল:-রায় বসন্ত 

বড়ই গবষম কালার প্রেম- জ্ন্তানদাস. 

বাঁড় মাই কানূরে-_ বংশশীবদন 

বদন চাঁদ কোন কুন্দারে- শ্রীনিবাস 

বন্ধু কি আর বালব আ'মি-চস্ডীদাস্গ 
বন্ধু তৃহ দয়ার সাগর-বায় বসল্ত 

বলেন দেবাতি বূন্দা সাঁখ প্রাতি- শেখর 
বহুদনের সাধ আছে হরি- অজ্ঞাত 

াববিধ কুসুম যতনে_ চন্ডীদাস 

বহরে আজ রাঁসক রাজ--বলরাম 

ভাল সে চন্দন-চান্দ-গোবন্দদাস 

ভুলে ভুলে রে গাঁবন্দদাস 

স্োজন সমাপি-_অক্ভ্রাত 

মধ্ু-খতু মধ্মকর-_বিদ্যাপাঁত 
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৯০৭ 


৯০৮ 


রবীন্দ্র-সাহতো পদাবলশর স্থান 


মধুর সময় রজানি শেষ বলরাম 

মনের মরমকথা তোমারে-জ্ঞানদাস 

গন্দ পবন বুগ্ত। ভবন-নাজ্জঞানদাস ই 
মন্দির বাহর কঠিন-গোবিন্দদাস 

মরন বাহলত মো পুন বলরাম 


নারি বাছা ছাড়রে বসন-নরাসংহ ০ 
মাধব ভোহে পরশাতা-প্রেমদাস 

নশটল। চন্দন টুটল- বলরাম সু 
শুরালি করাও উপদেশ-জ্ঞানদাস রা 


যমুনার তীরে কানাই- বলরাম 
যাঁহা পহ্ত অবুণ চরণে গোবিন্দদাস 
ঘাঁতা হাতা নকসপশ -গাধিললদাস 


চা 


সেখানে সতত বৈদেনবদ্যাপাতি 
রামণণ মোহন বিলাসতে- চডখদাস 
রমণপর মাঁণ জেখনশাহ চ০ডনঈদাস 
বই কত পরখাঁস আব _মদুলাথ 

পাঠিত দিনে ল্চাখে লচাখে লিলবাঙ 

পাধার [কি হৈল অন্তরে -চ৭৩শদাস 

রণশ ভাসে মানন্দ সাগরে বলরাম 

বাস জাগরণে [নকুঙ্জ-জগশাথ 

বুপ লাগ আদিখ ঝরে জ্ঞানদাস 

শলদ-চন্দ পবন মল্দ _ক্যোবিন্দদাস 
শএরদ-পাাণশা নিরমল--৮*ডটীদাস 

1শশহকাল হৈহৃত বন্ধ,র সাঁহতে-জ্ঞানদাস 
শন শুন আহে পরাণ িপষান জ্ঞানদাস 

শাম বন্ধুর কত আছে--নরোভিম 

সই 'পরশীতি 1পয়া--শৈখর 

সখা হে ও ধাঁন "ক কহ বটে--চপ্ডীদাস রঃ 
সাথ ক পূছসি ভব মোষ--কবিবল্পভ 


সাঁথ কহ কানর পাম -চন্ডশদাস ০ 
সখের লাগিয়া এ ঘর বান্খিলু_-জ্ভানদাস 
সে কাল গৈল বৈয়া -শেখর রর 


হামক মান্দরে বব--াবদ্যাপাতি 
হাসয়া হাসিয়া মুখ-- জ্ঞানদ।স 
হেন রূপ কভু নাহ দোৌখ-বংশসদাস ০, 


৪৯ 
ছে 
৯০ 
ঠেড 


৯০৪৭ 


৫৮ 
৫৩ 
৭৮ 
১৮ 
৮৪ 
7৬ 
০, 
ছে 
১ 
৩৭ 
১০০ 


মি 
এ 


১৬ 
৪৬ 
৮৭ 

৯০১ 
9০ 

১০৮ 
৭৫ 
৬৭ 
৯৬ 
২৪ 

১১০ 
৭0 
৬৪ 
৬ 
৭১ 
৩০ 
৩১ 


পদরত়াবলন ১০১ 


€১) িন্ধুড়া 


চঃ 


দেবা ভগবতা পৌর্ণশাসী খাত 
প্রভাতে সনান করি। 
কানুর দরশে চাঁভালা হরথে 


আইলা নন্দের বাড়া ॥ 
1শরে শুর কেশ ৩পাঁসর ১ বেশ 
অরুণ বসন পরি। 


বেদময় কথা ঘন হালে মাথা 
করেত ২ লগড় ধার ॥ 
দোখ ন্দরাণী ধাইয়া অমাঁন 


পাঁড়য়া ৩ ঢরণ-তলে। 
তারে কোলে লৈয়। [শর পরাঁশা 
আ।শস-বচন বোলে 91 
সতা-শিবাোমাণ এ।খল-জননণ 
পরাণ-বাছ্ছীন মোরু। 
পাঁত পত্র সহ ধেন বংস সব 
কুশলে থাকুক তোর ॥ 


রাণী তার লৈয়া ভরিতে আশু 
দেখায় পুতের আখ। 
গায়ে হাত দিয়া উঠায় প্রপ্বিয়। 
স্নেহে দরদর বুক 0 
নয়নের নীরে তন-খর পাল & 
1ভগয়ে শয়ন ৬ বাস। 
ধ1নতঠার পাশে দোখ সনে হাপে 


এ ধদূনন্দন দাস | 


পাঠান্তর £-- 

রবশন্দ্রনাথ ধৃত পাত 

(১) তপস্বীর বেশ (২) করেতে (৩) পাঁড়লা ৫) বলে (গ) ক্ষার (৬) বসন 
(এই পাঠ অনেক ভাল, শয়ন বাস এখান নিরথকি) 
উখকা-__ 

পৌর্ণমাসী- ইনি শ্রীক্ের অধ্যাপক সান্দীপাঁনর মাতা: যোগমায়া ভগবতীর 


১১৯০ রবশন্দ্র-সাহছিত্যে পদাৰলশীর ষ্থান 


তত্ব। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বিধশসমূহ দুর করাই ইহার কার্য। 

ঘন হালে মাথা- বারবার মাথা নাড়াইতে থাকেন। 

ঘাঁনষ্ঠা- ল্রীরাধার সখী; ইতি ললিতা সখসর যৃথের অন্তর্গত। কাঁব যদুনন্দন দাস 
নিজেকে এই ধাঁনভ্ঠার অনুগত মঞ্জরীর্‌্পে চিন্তিত কারয়াছেন। 


0২) মায়র 


ধাতু প্রবাল-দল নব গজাফল 
ত্রজ-বালক সঙ্গে সাজে। 
কঁটিল কৃন্তল বোট মাঁণ মুকুতা ঝুরি 
কাঁটতটে ঘুঙ্গুর বাজে॥ 
নাচত মোহন লাল গোপাল। 
বরজ-বধূ মোঁল দেওই ১ করতাঁল 
বোলই ভাঁপিরে ভাল ॥ 
নন্দ সূনন্দ ২ মশোমাত রোহাণ 
আনন্দে সুতি-মুখ চায়। 
অরুণ দগণ্চল কাজরে রাঁঞজজত 
হাঁস হাঁস দশন দেখায় ॥ 
বংশী ৩ কহই সব ব্রজ-রমণনগণ 
আনন্দ-সায়রে ৪ ভাস। 
হেরইতে পরাঁশতে লালন & করইতে 
সতন-ীখরে ৬ ভগল বাস॥ 
তরু ১১৫৪ 
রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ 


(১) দেই (২) সূন্দর (৩) বংাঁশ (৪) সাগরে (৫) নালন (৬) ক্ষীরে 
৫৩) স্যহই 


অরুণ অধর উরে নবনপ লাঁগয়াছে রে 

মার মার বাছণনদ কানাই । 
হের যশোমতী ১ প্রেমেতে পারত আখ 

আয় কোত্ল বাঁলিহাঁর যাই ॥ 
করে মোছে অধর মিঠাই ।২ 
আয় মের বাছান কানাই ॥ 
তরু ১১৬৩ 
রবীন্দ্রনাথ ধৃভ পাঠ-- 


(১) যশোমাতি (২) মোছাই 


পদরক্কাবলশ ১১৬ 


€(৪১ ধ্ানশগ 


কত ভঙ্গ জান গোপাল নাচতে নাচিতে। 

অরুণ-কিরণ দোখ১ চরণ তুলিতে ॥ 

বাঘ ২-নখ মাঁণহার 'হয়ার মাক দোলে। 

চরণে নূপুর কিবা রুনু কুন বিলে 
গোপাল নাচিছে তুঁড় দিয়া। 


কোথা গেলা নন্দরায় মাননা লাহয়া যায় 
দেখাঁসয়া নয়ান ৩ ভাঁরয।॥ 

চিন্্র বাঁচত্র নাট ১7৭ চাঁদের হাট 
চলে ৪ যেন খজানিয়া পাখন। 

সাধ করিয়া মায় নুপুর দিয়াছে পায় 


পা খানি তুলিয়া "৮ দেখ॥ 
তরু ১১৬৮ 
পদরসসারে চরণে নূপুর কিবা রুনু ঝুন; বোলোর পর আছে-_ 
হেন কালে নন্দরায় আইল বাথান হৈতে। 
কেমন নাঁচিলি বাপ নাচ আমার সংক্ষাতে | 
গোঠে মাঠে যাইতে তেরে সব্গে কর নিব। 
মঠ লন দুণ্ধের সর নাতি খাঠাত দিব 
কেমনে নাঁচাঁল বাছা নাচ আর বার। 
তবে সে গঠিয়া দিব গজমাঁত হার ॥ 
পদাঁটর শেষে নিদ্ন?লাখিত ভাঁণতা পদ্বসস্ারে আছে__ 
যাদু পদ-চিহ তায় প্থক পাঁড়য়া যায় 
ধবজ-বজাঙ্কুশ ভাহে সাজে । 
যাদবেন্দ্র দাসে কয় নাগা গোবষ্দ রায় 
প্রেমভরে অধিক 'িবরাজে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ 
(১) দিছে €২) ব্যাঘ্র ত) নয়ন (8) চল্প্ম খঞ্জনিয়া পাখী 


€৫&) ভাটশয়াঁৰ 


মরি বাছা ছাড়রে লঙ্গন। 
কলঙণ উলাইয়া ম্লারে লইব এখন ॥ 
মার তোমার বালাই লইয়া ৮” আগে চল ধাইয়া 
ঘাঘর নূপুর কেমন লতা শনি। 


১১২ রবীন্দ্র-সাহত্যে পদাবলশীর প্থান 


রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইও শ্রীদামের সাথে 
ঘরে গেলে দব ক্ষীর ননী ॥ 
মুই রইন্‌ তোথা লইয়া গৃহকর্ম গেল বইয়া 
মোর ১ হইবে কেমন উপায়। 
কলসা লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগণশ মাকে 
হের শেখ ধবলন পিয়ায়॥২ 
মানের কর-ণা ভাষ শুনিয়া ছাড়ল বাস 
আগে আগে চলে ব্লজরায়। 
[কাঁঙ্ণণ কাছনি ধান আঁতি সুমধুর শান 
রাণী বোলে সোনার বাছা যায় ॥ 
ভন মোহয়! উরে আঙ্গুলের নখবরে 
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়। 
ধাইয়া যাইতে [পে আঁধক আনন্দ উঠে 


নরাসংহ দাসে গুণ গায় | 

পদ্দকল্পলাতকা পৃঃ ১ 
(১) পদক্লপলাতিকাতে 'খোন্রে পা আছে, কিন্ত পদরহ্াবলশীতে “তোরে ছাপা 
হইষ।ছে। (২) হেল দেখ ধাপ [পিয়ার পদকলপলাতিকা। 
হোর মেঘ ধবল 1পয়ায় -পদরজ্বারলদ 
পাদ্ঠীকায় ইহার অথ লেখা হইখাছে এ দেখ মেঘবর্ণ গাভশ পানয়া যাইতেছে ।" 
খুব সম্ভব এখানে ধবল) গাভীর নাম এবং মেঘ বংসেন নাম; এ দেখ ধবলশী গাভা 
তাহ:র বস মেঘকে দৃধ খাওয়াইভেছে। 


(91) ধানশশ 


আগে, মা আজ আন চান বাছুর । 


পরাইয়া পদ পড়া মন্ত্র পাঁড় বাম্ধ চড়া 
চরণেতে পরাহ নুপর॥ 

অলকা ?তলক ভালো বন-মালা দেহ গুল 
(শংগা বেত শেণুছি দেহ হাতে। 

শ্রীদাম হুদা দাখ সুবলাদ বশরাম ২ 
সভাই দড়াইয়া ৩ রাজপথে । 

বিশাল সি অজর্নঘ। জান কাঙিকন অংশুমান 
গাডি সভাই গোছে যাষ। 

গোপালের কথা ৫& শুলি স্ল-নয়নে রাণী 


অচেতনে ধরণ ৬ লোটায় ॥ 


পগদরয়াধজ? ১১৩ 


[চণ্চল ৭ বাছুর সনে কেমনে ধাইবা বনে 
কোমল দখান বাঙ্গা পায়।] 
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে ৮ গেলে 
প্রাণ কি ধাঁরতে পাণ্ব মাষ॥ 
সং ৮০ তরু ১১৭ 
পাঠান্তর সং 
০১) নাঁড় 
(২) বসহদাম 
(৩) ডাডাঞা 
(৪) বন্ধনীব মধ্যব অংশ সংকশর্তনাম তে নাই ববশন্পনা/খ আছ 
(&) বাণশ 
(৬) অবনি ববীন্দ্রনাথ ধরণী ল-ঢটাষ 
(৭) বন্ধনীব ভিতবকাব অংশ সংকীর্ভতনামতে নাই ববগল্্নাথ আছ কিন্তু 
ধাইবা স্থলে ধাই।ব পাঠ আছে। 
(৮) বনে 
টকা- শ্রীবৃপ গোদ্লামীব মাত শ্রীকফেব শ্্রীদাম সন্দাম [সভাবরক সবল অংশমান, 
বসুদাম কাঙিকনী অজন দেবদত্ত সূনন্দ ববথপ নন্দক গবশাল প্রভাতি অন্তরগ্গ 
সখা। জ্ঞানদাস ইহাদের প্রাত্যককে লইযা স্বতশ্ত্ স্বতন্ত্র পদ ্িখিষা্ছেল। 


(৭) ভাটিয়ারি 


গেঠে আম যাব মা গো গোঠি আমি যাব। 
শ্রীদাম সুদাম সঃগ্গ বাছাব চবাব 

চূড়া বাণ্ধ দে গো মা মুবলণী দে মোন হালত। 
আমাব লাঁগঘা শ্রীদাম দাঁডাইযা ১ বাজপাথ॥ 
পীতধড়া দে গো মা গলায দহ মালা । 

মনে পঁড় শেল মোব কদম্বেব তলা ॥ 
শুনিযা গোপাদলব কথা মাতা যশোমতাঁ। 
সাজা বিবিধ বেশে ২ মনেব আরাতি॥ 
অঙ্গে বিভধষিত কৈল বতল ৩ বণ । 

কাটতে 'কাঁঙ্কনশ ধটীী পীত বসন ॥ 

কিবা সাজাইল রূপ শ্রিভুবন জিনি। 

পুষ্প গুঞ্জা শাখ পুচ্ছ চড়ার টালান ॥ 
চরণে নুপুর দিলা ৪ তিলক কপালে । 
চ্দনে চাঁচ্চত অঙ্গ র্-হার গলে? 


৯১৪ রবশন্দ্-সাছিত্যে পদাবলশীর স্থান 


বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণশ। 
নেহার গোপালের ৫ মুখ কাতর পরাণ ॥ 


তরু ১২১৭ 
রবান্দ্রনাথ ধৃত পাঠ-_ 
(৯) দাড়াঞ্জঞা (২) বেশ 1৩) বঃ (8) দল (&) গোপাল 
(৮) মায়ে 
দাঁধ মন্থ-ধহাঁন শ.নইতে নঈলমাঁণ 
এআণওল সঙ্গে বপরাম। 
যশোমতী হোঁর মস পাগল মরমে সুখ 
চুমনযে চান্দ-বমান ॥ 
কহে শুন লনা *াণ [তাবে দিব ক্ষীব ননন 
খাইয়া শাচহ মোব আগে। 
নবনশ-লে।ভত হাব মাধের বদন হেরি 
কর পাতি নবনীত মাগে॥ 
রাণশ দিল পণব কব খাইতে রাঁত্গমাধর 
আতঙ সহশোভিত ভেল তায় ১। 
খাইতে খাইতে নাচে কঁটিতে কাঁঙকনা বাজে 
| হেব হরাঁষত ভেল মায়॥ 
নল্দ-দধলাল নাচে ভাগল। 
ছাড়ল মন্থন দণ্ড উীলল মহানন্দ 
সঘনে দেই করতালি ॥ 
দখ দেখ বোহাণি গণ গদ কহে রাণী 
যাদূযা নাচছে দেখ মোর। 
ঘশবাম ২ দাঠো কয বোহনশ আনন্দময় 
দুহং ভেল প্রেম বিভোর ॥ 
মন্তল্য £ রি তর: ১৯১৫৭ 


পদরক্লাবলশতে "ঘনবাম' স্যা'ন 'বলরাম' ভাঁণতা আছে' 
ববশন্দ্রনাথধ.ত অন্যান্য পাগান্তব 
(১) রাম 1*ত বাম শর্গের সাত মায় শব্দের মিল হয় না তায় শব্দের 
মিল হয়: সুতরাং তবুধ,ত পাই ঠিক) 
(৯) 
আজ এডিযা যারে 
কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে। 
বাছীর চধাইষা এলো অমান ঘৃমাইজ 
কাজি কিছ খায় নাই রাম রে 


পদরহাবলণ ১৯১৫ 


এলাইয়া' কটশীর ধটশ বেড়ায় চরণ দ্যাট 
আপনা আপাঁন পড়ে ফান্দে। 

বালকে বালকে খেলে খর যাইতে পথ ভূলে 
দুট হাত মুখে দিয়া কান্দে | 


পারবার ধড়া গাছি খারে হয় ভাব। 
কেমনে ঝবে শিংগা বেণু এই ভয় আমাব॥ 
দন্ডে দশবার খায় ওর নাহ লেখা 


নবনী লব্ধ গোপাল পাছে এসে একা॥ 
আর এক কথা বাঁল শুন হলধব। 
যশোদা-নন্দন বাল না ভাবও পর॥ 
যাঁচয়া নবনী ও, [নকটে রাখবে। 
বেলা অবসান হৈলে সকলে আঁসবে॥ 
পদকল্পলাতিকা প্‌ঃ ১১ 
টশকা--আজি এাঁড়য়া যারে- আজকার মতন ছাঁড়য়া দাও, আজ আর গোপালকে 
ংগাচ্তে লইয়া যাইও না। | 
রামরে-_যশোদা বলরামকে এই কথা বালতেছেন। 
নবনীলৃত্ধ গোপাল পাছে এসে একা- গোপাল নন* খাইতে এতই ভালবাসে 
যে হয়তো সে ননীর লোভে একাই গোম্ঠ হইতে বাড়ীতে চলিয়া আঁসতে যাইবে 
এবং পথ ভূলিয়া যাইবে। 


(১০) শ্রীরাগ 


আমার শপাঁত লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নগলমাঁণি। 

নিকটে রাখিহ ধেনু পৃরহ মোহন বেশ 
ঘরে বসি আমি যেন শাঁন। 

বলাই ধাইবে আগে . আর শিশু বাম ভাগে 
শ্রীদাম সূদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইয় নঙ্গ ছাড়া না হইয় 
মাঠে বড় রপু-ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধা হৈলে লইয়া ১ খাইয় পথ্থ পানে চাহ যাইয় 
আতিশয় তৃণাগ্কুর পথে। 

কারু বোলে বড় ধনু ফিরাইতে না যাইয়া ২ কানু 
হাত তৃলি দেহ মোর মাথে॥ 

থাঁকবে ৩ তরূর ছায় নাতি করিছে মায় 
রাঁব যেন না লাগয়ে গায়। 


৯১৯৬ রবান্দ্র-সাহিত্যে পদাবলশীর স্থান 


যাদবেন্দ্রে ৪ সঙ্গে লইয়া বাধা পানই হাতে থুইয়া ৫ 
বৃঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥ 
৫ তর ১১৮৯ 
রবশন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ-_ 
(১) চাঁহয়া খাইয় (এই পাঠ 'লইয়া খাইয়' অপেক্ষা ভাল)। 
(২) যাইহ (৩)থাঁকহ ৪) যাদবেন্দ্রে (৫) বাধা পানুই থুইয়। 
টখকা-- 
কার, বোলে বড় ধেণু কাহারও কথায় যেন বড় বড় গোর চরাইতে যাইও না। 
বাধা পানই হাতে থুইয়া-বাধা শব্দ সংস্কৃত বধা শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ-_খড়ম। 
পানই 'উপানহ' শব্দের প্রাকৃত রূপ, অর্থ-_চামডার জুতা । কাব যাদবেন্দ্র সখ্য 
ভাবের সেবার জন্য খড়ম ও জুতা হাতে কাঁরয়া রাখবেন, প্রয়োজন মত পরাইয়া 
[দবেন। 


(১১) কামোদ 

প্রণা৩ও কারা মায চাঁপলা যাদব রায় 
আগে পাছে ধায িশুগণ। 

ঘন বাজে শিঙগা বেণ, গগনে গো খুর বেণু 
শুনি ১ সভাব হরাঁষ৩ মন ॥ 

আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায রজবাল 
হৈ হৈ শবদ ২ ঘন রোল। 

মধো না যায শ্যাম দাঁক্ষণে সে বলবাম 
ব্রজ বাসী হোঁরয়া ঠিবভোর ॥ 

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব 
শিবে চূড়া নটবর-বেশ। 

আ'সযা খমুনা-তীবে নানা রঙ্গো খেলা করে 


কত কত কৌতুক বিশেষ ॥ 
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কারো চড়ে কাম্ধে 
কেহো নাচে কেহো ৩ গান গায়। 


এ দাসে মাধব বলে ক শোভা যমুনা-কূলে 
রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥ 
রবীল্দ্রনাথধত পাঠ-_ তরু ১৯১৮৩ 


(১) সুর নব হরাষত মন (২) শব্দ (৩) কেহো কেহ গায় 
টকা-_ 
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে-কেহ বা যাঁড়ের মতন চাঁলতে লাগিল। 


পহররাবলণ ১১৭ 
(৯২) সারঙ্গ 


নিরমল যমহনা জল মাহা হেরই 
আপন আপন তনু-ছাহ ১। 
দশনাহ অধর নয়ন করি বাঁঙ্কম 
কোপ করয়ে পুন তাহ ২॥ 
খেনে তিরিভঙ্গ রঙ্গ কাঁর রহতাঁহ* 
খেনে ৪ খেনে বেণু নাজায়। 
খেনে ৫ তরূবর হশীলন ৬ দেই রঙ্গাহ 
রাঙ্গম চরণ দোলায় ॥ 
[বহরই নন্দ-দুলাল। 
শৃঙ্গ মূরালি করে গলে গুঞ্জাবাল 
চৌদিগে বোট বজবাল ॥ 
তরু ১৯১৮৫ 
রবশন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর-__ 
(১) ছায় (২) তায় (৩) করতশাহ (08) ক্ষণে ক্ষণে (6) ক্ষণে 
(৬) হলন 
টশকা__ 
কোপ করয়ে পুন তাহ--শ্রীকফের চোখ-পাকানো দাঁতি দয়া ঠোঁটচাপা মার্তির 
ছায়া জলে পাঁড়য়াছে. তাহা দেখয়া তান ভাবতেছেন অন্য কোন ছেলে বোধ হয় 
এঁর্প কাঁরয়া তাঁহাকে মারতে আসতেছে. তাই তাহার প্রাত কোপ প্রকাশ 
কাঁরতেছেন। 


(১৩) শঙ্করাভরণ 


ভোজন সমাঁপ সবহঃ ব্লজ-বালক 
বৈঠল নশপক ছায়। 

কাঁলন্দী-নীর সম্পীর বহই মৃদু 
শশতল করু সব গায়॥ 
সুন্দর শ্যাম-শরার | 

শ্রীদামক কোরে অলসে তাঁহ* শৃতল ৯ 
সুবল-কোরে বলবীর ॥ 

নব নব পল্লব লেই সখাগণ 
বীজই দৃহ্ঠজন-অঙ্গে। 

কোকিল ভ্রমর কানু-মুখ হেরি হোরি 
গ্রায়ই শবদ-তরঙ্গে ॥ 


৯১৮ রবশন্দ্-সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


আলস তোঁজ বৈঠল নম্দ-নন্দন 
দূরাহ* গেও সব ধেনন। 

হেরইতে যতনে একযোগ কারণে 
বায়ই ২ মোহন বেণু॥ 


তরু ১২০১ 
রবশচ্দ্রনাথধৃত পাঠ-_ 
(১) সুূতল (২) বাজই 
টপকা-_ 
শ্রীদামক কোবে ইত্যাদ শ্রীকষ্ণ শ্রীদামের কোলে এবং বলরাম সুনলের কোলে 
শুইলেন। 
বীজই-_-বীজন করে, বাতাস দেয়। 
বায়ই-_বাজায। 
(১৪) শ্রীরাগ 
পাল জড কব শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়। 
সঘনে বিষম খাই নাম কবে মায় 
আজ মাঠে আমাদের বিলম্ব দেঁখয়া। 
হেন বুঝ কান্দে মায় ১৯ পথ পানে চাইয়া ॥ 
বোল অবসান হৈল চল যাই ঘরে। 
মায়ে না দোখযা প্রাণ কেমন জান করে॥ 
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল। 
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতবোল ॥ 
তরু ১২০৭ 


রবশক্দ্রনাথধৃত পা্-- 
€৯) মা পথ পানে চাঞ" 


(১৫) ভাটিয়ার 


চাঁদমুখে বেণ, দিয়। সব ধেন্‌ নাম লইয়া 
ডাকিতে লাঁগলা উচ্চস্বরে । 

শুনিযা কানাইর বেণু উদ্ধর্ব মুখে ধায় ধেনু 
পূুচ্ছ ফোল পিঠের উপরে ॥ 

অবসান বেণু রব বুঝয়া রাখাল সব 
আসিয়া মিলল শিজ সুখে । 

যে বনেযষে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল 
চালাইলা গোকুলের মৃখে॥ 


দিরড়াবল? ৯৯৪ 


শবত-কান্তি অন্পাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ডাহন বাম। 

শ্রীদাম সদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥ 

ঘন বাজে শিগ্গা বেণ গগনে গো ক্ষ'র-রেণ, 
পথে চলে কার ক৩ ভঙ্গে। 

যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন 
বলরাম দাস চল সঙ্গে ॥ 


তরু ১৯২০৮ 
(১৬) ইমন কল্যাণ 
রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে। 
বামে বসাইয়া শ্যাম দাঁক্ষণে বসাইমা ১ রাম 
চুদ্ব দেই মুখ-সুধাকবে ॥ 
ক্ষীর ননী ছেনা সর আঁনমা ?স খরে থব 
আগে দেই রামের ব্দনে। 
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী হনসখে ২ 
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে? 
গোপের রমণী যত টাদগে শত শত 
মুখ হোর লহু লহ, বোলে। 
মাতা যশোমত মোঁল মঙ্গল হলাহবাল 
আরাতি করয়ে কৃুতৃহলে॥ 
জহালয়া রতন-বাতি করে সব৩ আরাতি 
হরাঁষত যশোমতী মাই। 
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে 
দোঁহ ৪ রূপের বাহার যাই॥ 
রবশল্দ্রনাথ ধৃত পা তরু ১৯২১৪ 
(১) বসাই (২) মহাসুখে (৩) সভে (৪) দুহং 


টপকা__ 
দাক্ষণে বসাইয়া রাম-বলরামকে ডাঁহন দিকে বসাইয়া। লহু লহ? বোলে-_ মৃদু" 
স্বরে বলে। 
(১৭) ভাটিয়ারি 
আজ বনে আনন্দ বাধাই। 
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা 
| দূর বনে গেল সব গাই॥ 


১২০ রবশন্-সাহিত্যে পদাবঙাশীর স্থান 


ধেনু না দৌখিয়া বনে স্থাকত ১ রাখালগণে 
শ্রীদাম সুদাম আঁদ সভে ২ 

কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা যাবে ৩ নাই 
আনিব গোধন বেণু-রবে॥ 


সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলশ লৈয়া 
ডাঁকয়া পুরিল উচ্চস্বরে । 
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বংস সব 
পুচ্ছ ফেলি ?ঠপঠের উপরে ॥ 
ধেন; সব সার সার হাম্বা হাম্বা রব কার 
দাঁড়াইল কৃষের 'নিকটে। 
দৃণ্ধ ম্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে 
স্মনেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে॥ 
দোঁখ সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন 
কানুরে করিল আঁলঙ্গন। 
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলশ শান 
পশুপাখশ পাইল চেতন ॥ 
তরু ১২০৩ 
রবশন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর-_ 
(১) চকিত (২) সবে €৩) হবে 


টশীকা-- 
আনন্দ বাধাই-আনন্দ বাঁর্ধতি হইল, বাধাই শব্দের উৎসব অর্থও পাওয়া যায়। 


(১৮১ শ্রীরাগ 


যমুনার তরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া। 
মাথামাথি রণ করে শ্রমঘত হৈয়া॥ 
প্রথর রবির তাপে শুখাইল মুখ। 
দোঁখ সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥ 
আর না খোলব ভাই চল যাই ঘরে। 
সকালে যাইতে মা কাহয়াছে সভারে ॥ 
মাঁলন হইল কানাই মুখানি তোমার । 
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার ॥ 
বেলি অবসান হৈল চশ ঘরে ঘাই। 
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥ 
তন্ন; ১২০৬ 


. শহররাবলন ১২৯ 


(১৯) বরাঁড় 

বাঁড় মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর । 

যমুনা-পূিন বনে দেখ্াছ ১ রাখাল সনে 
খেলা-রসে হেয়াছিল ভোর ॥ 

বংশী বটের তল ছায়া আঁঙি সৃশশতল 
তাহাতে মাইতে না লয় মন। 

রাঁবর করণে চান্দ মুখখানি ঘামিয়াছিল 
ভোখে আঁখি অরঃণ-বরণ॥ 

পশত ধড়ার ২ অণ্ল খামে 1[তা৩য়াছল 
ধূপায় ধূসর শ্যাম কায়া। 

মোর মনে হেন হয়ত যাঁদ নহে লোক য় 
আঁচর ঝাঁপিয়া করা 56 ছায়া ॥ 

ক কাঁবব কোথা যার এ দুখ কাহারে কব 
না কাহলে মনে লেখা লাগে। 

বংশশবদনে কয় 1ক কাঁরবে লোক-ভয় 


কহ যাইয়া ৫& যশোদর আগে। 
ূ তর ১৩৫০ 
রবণন্দ্রনাথধৃত পাঠাল্তর-_ 
(১) দেখিয়াছি (২) ধড়া মপগ্লা (৩) লয় (8) কাব (৫) যাঞ্া 
টগকা- 
বাঁড়মাই--বড়াই, ঠান:দিদি। 
(২০) ধানশশী 


খেনে খেনে নয়ন-কোণে ১ অনসরই। 
খেনে খেনে বসন ধৃঁলি তনু ২ ভরই ॥ 
খেনে খেনে দশন ৩ ছটাছটি ৪ হাস। 
খেনে খেনে অধর আগে কর & বাস॥ 
চৌঙাক ৬ চলয়ে খেনে খেনে চল মন্দ। 
মনমথ-পান ৭ পাঁহল ৮ অনুবন্ধ 1 
হৃ্দয়জ ৯ মৃকুলিত হোর হোর থোর। 
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ১০ ভোর 
বালা শৈশবে ১১ তরুণে ভেউ। 
লখই না পাঁরয়ে ১২ জেঠ কনেঠ॥ 
ধবদ্যাপাত কহে ১৩ শুন বর কান। 
তরুণম শৈশব চিহই ১৪ না জান॥ 


৯২ 


পাঠাল্তর £-- 


(৯) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(&) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 


রবশল্প-সাহিত্যে পদাবলণর স্থান 


নয়ন-কোণ- ক্ষ 

ভরে-ক্ষ 

দশনকো-_ ক্ষ 

ছটাছট-_স 

গহে--ক্ষ; গহু- ববীন্দ্রনাথ 

চোঙমকিত--কী: চঙাক-ক্ষ 

মনমথ-পাঠকো-ক্ষ 

কার- ক্ষ 

হৃদয় মুকুলিত হোর থোঁর থোর-ক্ষ; রবীন্দ্রনাথ 'থোঁর, স্থলে 'থোর” 


পাঠ লইয়াছেন। 


(১০) 
(৯১৯) 
(৯২) 
(১৩) 


ভই-ক্ষ 

শৈশব তারুণ- স: রবীন্দ্রনাথ 
পারই-স 

কহ--স. ক্ষ 


(১৪) চিনই-_কী 


উশকণ-_ 


রবশন্দ্রনাথ “খেনে খেনে' স্থলে ক্ষণে ক্ষণে পাত ধারয়াছেন। 


চৌগঙাঁক--চমাঁকত হইয়া 
হৃদয়জ মকুলিত-ছোট কুচ 


ক্ষ ১।৬. স ৮২, 
তরু ৮৩, ক ১৪০ 


(৯১) সম্ধূড়া 
রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা । 
বাঁসয়া গিবরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো ১ কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে ২ চাহে মেঘ পানে 
নাত চলে নয়ান-তারা। 

[বরাতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমত যোগনশ পারা ॥ 
আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে ৪ গাথনা 
দেখয়ে খসাঞা ৫ চুঁলি। 
হাঁসিত-বদনে চাহে ৬ মেঘ পানে 


কি কহে দুহাত তুলি ॥ 


পদরতাবলণ ১২৩ 


এক 'দিঠ কার ময়্‌র ৮-ময়্‌রণী 
কণ্ত করে নিরখনে। 
চণ্ডদাস কয় নব পারচয় 
কালিয়া ধন্ধুর সনে? 
গণ ১৪১১ 
তরু ৩০ 
ক ৪৮ 
নচ & ০. 
পাঠাল্তর £-_ 
(৯) কাহার-গী, ববঈন্দ্রনাথ 
(২) 'ধয়ানে-_ গণ 


(৩) নাচান নয়ান তারা- কা 
নয়নের তারা-রবনন্দ্রনাথ 
(৪) ফুল মে গী: ফুলেতে-ক. খুলমে- নট 
(৫) খসাইয়া-গশ, দেখয়ে- কী 
দেখয়ে আপন চুলি _ রবীন্দ্রনাথ 
€৬) চাঁহি-গশ; চাহে চন্দ্র পানে-নশ 
(৭) মাগয়ে দুই হাত তুলি--কণ 
কি চাহে দু হাত তুলি - ববীন্দ্রনাথ 
(৮) মউরা মউবী--রবীন্দ্রনাথ 
(২২) শ্রীরাগ 
ঢল ঢল কাঁচা অধ্গের লাবাণ 
অবনণ বাঁহয়া যায়। 
ঈসত হাঁসির তবঙ্গ হিলোলে 
মদন মূরুছা পায়॥ 
ক বা সে নাগর [ক খেনে দোখিল 
ধৈরজ রহল দরে। 
নিরবাধ মোর চিত বেয়াকুল 
কেন বা সদাই ঝরে ॥ 
হাঁসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
নাচিয়া নাঁচয়া যায়। 
নয়ান-কটাখে 1বধম-বাশিখে 
পরাণ িক্ধিতে ধায় ॥ 
মালতশ ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে। 


২৪ 


ক্বান্্-পাহিতো পঙাবলনর স্থান 


ডীঁড়য়া পাঁড়ক্লা মাতল শ্রমরা 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥ 

কপালে চন্দন-_ ফোঁটার ছটা 
লাগল হিয়ার মাঝে। 

না জান 'ক ব্যাধি মরমে বাঁধল 
না কহি লোকের লাজে॥ 

এমন কাঁঠন নারীর পরাণ 
বাহর লাঁহক হয়। 

না জান 'ক জান হয়ে পারণামে 
দাস গোঁবন্দ কয়॥ 


কোন পাঠান্তর নাই। 


(২৩) আশাবরশ 


রমণশর মাঁণ পেখল; আপাঁন 
ভূষণ সাহতে গায়। 
দোঁখতে দোখতে [বজীর ঝলকে ১ 
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥ 
সই, চাহান মোহান থোর। 
মরম বান্ধল* ₹ হেরিয়া ভুলিলহ 
রূপের নাহক ওর॥ 
বদন-ছান্দ ৩ কামের ফাল্দ 
ঝারয়া ঝারয়া কান্দে। 
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ 
ফারিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥ 
বসন খসয়ে অগ্গুলি চাপয়ে 
কর৪ সে কড়ছে থুইয়া। 
দৌখয়া লোভয়ে মদন খোভয়ে 
কেমনে ধারব হয়া ॥ 
জলের কান্ধারে কেশের আম্ধারে 
সাঁপন? লাগয়ে মোয়। 
কেমনে কামিন আছয়ে আপান 
এমন সাপিনী থোয়। 


গণ ১৬২, স ৩৭ 
তরু ৯৫২ 
কশ ০৭৮ 


পদর়তাষলশ . ই৯ক্ 


দশন-কাঁতি মূকুতা পাতি 
হাস উগারয়ে ৫ শশন। 
পরাণ-পদতলা হইল পাগলণ 
মরমে ৬ রহল পাঁশি॥ 
শৃনণ যে হয়া রহল পাঁড়য়া 
বস্তু ৮ রহল তায়। 
চন্ডাঁদাস কয় [ফাঁর দেখা হয় 
তবে সে পরাণ রয় ৯॥ 
গণ ৩৬৩ 
তর ২০৩ 
কশ ১৩%. 


পাঠান্তর ২ 
(১) চমকে_গী: বিজ্‌রীময়- রবীন্দ্রনাথ 
(২) মরমে লাগল, হেরিয়া বুঝল--গশী 
(৩) চান্দ--কী 
(৪১ কড়ছে কড়ছ থুয়া-গণী 
৫৫) উগারে 
(৬) মনে যে লাগল পাঁশ--গী: মনেতে না গল পাঁশ--রবান্দ্রনাথ 
(৭) শুধু যে হিয়া গণ 
(৮) বস্তু যে চলিল তায় -গী: বস্তু যে চলিয়া যায়--রবীন্দ্রনাথ 
(৯) প্রায়_ রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ 'ভূষণ সাহত গায়' স্থলে 'আভবণ সাহত গা, ছুদলায় চাগ' স্থলে 
চুম্বয়ে টাগ' পাঠ ধাঁরয়াছেন। 


(২৪) ধানশশ 


সজান-ও ধন কে কহ বটে। 
গোরোচনানগোর নবীন কিশোরশ 
নাহতে দেখিল£ ঘাটে ॥ 
শুন হে পরাণ সবল সাঞ্াাতি 
কে ধান মাঁজছে গা। 
যমুনার ১ তীরে বাঁস তার নখে 
পায়ের উপরে পা। 
অঙ্গের বসন কর্যাছে আসন 
আলাঞা ২ 'দয়াছে বেপনি। 


১২৬ রবশল্দ্-সাহিত্যে পদাবলশ্র গ্ধান 


উচ কুচ-মূলে ৩ হেমহার দোলে 
সুমেরশিখর ৪ জানি॥ 
সানয়া উঠতে 1নতদ্ব ৫ তটশতে 
পড়্যান্ে চিকুর-রাশি। 
কান্দিয়া ৬ আন্ধার কনক-চান্দার 
শরণ লইল আঁস॥ 
কি বা সে দুগনলি শঙ্খ ঝলমাঁল 
সবু সরু শাঁশ-কলা। 
মাঁজতে উদয় শুধু সধাময় 
দৌখয়া হইলঠ ভোলা ॥ 
চলে নল শান শনঙ্গাঁড় ানঙ্গাঁড় 
পরাণ সাঁহত মোর। 
সেই হৈতে মোর হয়া ৭ নহে থর 
মনমথ-জনরে ভোর ॥ 
কহে চণ্ডীদাসে বাসুল'ঈ আদেশে 
শুন হে নাগর ৮ চাল্দা। 
সে যে বৃষভানু রাজার নাঁন্দননী 
নাম (বিনোদন রাধা॥ 
গণ ৩৬০ 
তরু ২১০ 
কী ১৩০ 


নচ ১৬০ (নন ১৩) 


ঢাকা 'মউাঁজযমের ১:১৬ মংখাক শ্বাথতে জগন্নাথ দাস ভাঁণতা। 
পদকল্পতর্দুর খ-৮ পাাথতে, পদরসসারে এবং পদরত্বাকরে ভাঁণতা 
দাস লোচন, কহয়ে বচন। 
স্পাঠান্তর--গটী 


(৯) কাণলন্দীর তশরে 

(২) আউলাইয়া 

(৩) কুচষতগমহলে 

(৪) সমেরু শিখরে জনি 

€&) নিতম্ব তটেতে 

১ কাঁলয়া আঁধার কনক চাঁপার, শরণ লৈয়াছে আস 

মন নহে থির; ছিত বেয়াকুল-_রবীল্দ্রনাথ 
শুনহে শ্যামর চাল্দা 


পদরদাহলখ ৯২৭ 

রবীন্দ্রনাথ 'সজনি ও ধান' স্থলে “সখা হো ও ধনশ কহ বটে পাঠ ধারয়াছেন। 
উশীকা-_ 

কান্দিয়া আন্ধার কনক চাঁদার ইত্যাঁদ--স্নানের পর চুলের গোছা নিতম্বের উপর 
€ও কয়েকাট অলকগনচ্ছ রাধার মুখের উপর পাঁড়য়াছে, দোঁখয়া কবি ধাঁলতেছেন যেন 
অন্ধকার আসিয়া কনক-চন্দ্র রূপ নায়কার মুখের শরণ লইল। 

বা সে দুগুঁলি শঙ্খ ঝলমাল সর; সরু শাশ-কলা ইভ্যাদ--রাধার হাতে 
যে শাখা আছে তাহাতে দুইটি গুল আছে; শাখা মারব মান মনে হয় অমৃত দয়া 
তৈরী সরু সরু চন্দ্রকলা যেন নাঁয়কার করে আসিয়া উাঁদত হইয়াছে। 
অক্ভব্য ২ 

প্রাকচৈতন্যঘূগে সুবল শ্রীকফের অন্যতম সখা মাত্র, নর্মসখা নহেন। রাধাও 
সে যুগে বৃষভানু রাজার নান্দনী বাঁলয়া পাঁরাচত নহেন। সেই জন্য এই পদাঁটি 
চৈতন্যোত্তর যুগের রচনা বাঁলতে হয়। 


(২৫) তুড়ি 


মনের মরম কথা তোমারে কাহয়ে এথা 
শুন শুন শরাণের সই। 
স্বপনে দৌথলং ষে শ্যামল বরণ দে 
তাহা বনু আব কারো নই ॥ 
রজনন শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন 
প্িমি ঝাম ১ শবদে বরিষে। 
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে [বগাঁলিত চশর অঞ্গে 
নন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 
শখরে 'শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল 
কোকিল কুহরে কুতৃহলে । 
ঝি“জা ঝিনিকি বাজে ডাহুকণ ২ সে গরজে 
স্বপন দোঁথল* হেন কালে ॥ 
মরমে পৈগল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ 
শ্রবণে ভরল সেই বাণশ। 
দোঁখয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত 
ধিক রহ কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে রস-সিম্ধ্ মুখ-ছটা জিনি ইল্দু 
মালতাঁর মালা গলে দোলে। 
বাঁস মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
“আমা কিন বিকাইলঠ” বোলে ॥ 


১২৮ রবশন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ৩-ভূষিত অঙ্গ 
কাম মোহে নয়ানের কোণে। 

হাঁসি হাসি কথা কয় পরাণ কাঁড়য়া লয় 
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ 

রপাবেশে দেই কোল মুখে ৪ নাহ সরে বোল 

অধরে অধর পরাঁশল। 

অঙ্গ অণশ ভেল লাজ ভয় মান গেল 

জ্তানদাস & ভাবতে লাগিল ॥ 


গণ ২৬৩ 
তরু ১৪৪ 
৬১ কন জেজ্ঞাত) 
পদরতাকরে ডাঁণতা-- 
কি কাহব সাঁখ অ'ব অঙ্গ পরাশতে তার 
আনন্দে হইলতু অগেযান। 
বলরাম দাস বণ সে জন তোমাব বটে 
ইথে কিছু না ভাঁবহ আন ॥ 
পাঠান্তর-- 


(১) ঝন ঝন শবদে বাঁণষে গম 
(২) ডাহুকণী সঘনে গে” কও 
(৩) ভূষণের ভষণ অঙ্গ গী 
(9) মুখে নিরসে বোল গী 
(&) জলদে বজ্ার আর্গারশ বশ 
এই পদাটির পাঁরবেশাট বামানন্দ বসর 'নন্মীলাখভ পদ হইতে লওয়া- 
শাঙন মাসের দে বাম ঝাম বাঁবখে 
[নন্দে তনু শাহিক বসন। 
শ্যাম বরণ এক পৃব.ব আঁসধা মোর 
মূখ ধার করয়ে চুম্বন ॥ 
বাল সমধ,ব বোল পূন পুন দেই কোল 
লাজে মৃখ বাঁহলঃ মেন্ডাই। 
আপনা কবযে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥ 
চমাঁক উাঠলং জাঁগ কাঁপতে কাঁপতে সাথ 
যে দেখিলঃ সেহ' নহে সাঁত। 
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর 
কহি*লে কে যায় পরতণীত & 


সঙগরকাব্লশ ১৯২৯ 


কিবা সে মধুর বাণশ আময়ার তরাঞ্গনণ 
কত রত্গ-ভাঙ্গমা চালায়! 
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আ?ছল নিন্দে 
কেন বাঁধ চিয়াইল তায়? 
ও ১৪৫ 
(২৬) শঙ্কর্পাভরণ 
এ ধান কমালান শুন হত বাণখ। 
প্রেম করাঁব অব১ সহপদ্রুষ জানি ॥ 
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। 
দহতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল ॥। 
টুটইতে নাহ টহটে প্রেম অদভূত। 
যৈছনে বাঢুত মৃণালক সত॥৷ 
স্বহত মতগ্গজে মোতি নাহ মান ! 
সকল কন্ঠে নাহ কোয়িল-বাণণি ॥ 
সকল সময় নহে খতু বসন্ত। 
সকল পুর*খ নারি নহে গুণবন্ত ॥ 
ভণয়ে বিদাপাতি শুন বরনারি। 
প্রেমক রীতি অব বুঝহ বিশার॥ 
স ১০৭ 
ভরু ১০৯ 
কী ১৯৬২ 
পদরসসারে আতারন্ত কলি-- 
সবহু মাহ না মুঞ্জরে চুত। 
সম্পাঁত না রহে দিন বহুত ॥ 
যাহা সম্পাতি তাহা বিপাঁতি হোয়। 
[তিন পণ্তাশ তিন জিবই কোয় ॥ 
পাঠান্তর-__ 
(১) যব-স, কী 
টীকা-_ 
দাহতে কনক দ্বিগুণ হয় মৃুল-আঁগনতে শোধিত হইলে স্বণেরি ঘজ্য বৃদ্ধি 
পাল । 
(২৭) মল্লার রাগ 
দিশোর বয়স কত বৈদগাঁধ ঠাম। 
মূরাতি মরকত আভনব ১ কাম 


৯৩০ রবাীম্দ্-সাছিত্যে পদাবলশীর স্থান 


প্রীত অঙ্গ কোন বাধ নিরমিল 'কসে। 
দেখতে দোৌখতে কত অমিয়া বারষে॥ 
মল+ ২ মলংকবা রৃপ দোঁখনু স্বপনে। 
খাইতে শ,ইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥ 
অরুণ অধর মদ মন্দ মন্দ হাসে। 
চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥ 
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গণী। 
আই আই কোথ। ছিল সে৩ নাগর রঙ্গী॥ 
মল্থর চলন খাঁন আপ আধ ৪ যায়। 
হরি পরাণ যেমন করে কি কহব € কায়॥ 
ণ পাষাণ মিলাঞ্া ধায় গাষের বাভাসে। 
বলরাম দাস বলে অবশ ৬ পরশে ॥ 
গন ১০৮ 
তরু ১৪৬ 
ক ৫৯ 
শপাঠান্তর £-- 
(১) আতি নবকাম কা 
(২) মৈল; মৈল; 1কনা রূপ-গণী 
মার মার 'কবা রূপ-কাঁ 
€৩) ও নাগর রঙ্গী -কী 
(8) আধ আধ চায়-_-কশ 
(৫ কি কাহব -গণী 
কহন না যায়_কণ 
(৬) ও রস-পরশে গণ 
কি হয পরশে- কী 
চগকা-_. 
বৈদগাঁধ -বিদগ্ধতা, রসজ্ঞতা 
আই আই-আশ্চর্যবোধক বায় শব্দ । 


(২৮) শ্রীরাগ 


ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ 
আণ্ধারে ১ কাঁবয়া আছে আলা। 

মেঘের উপবে কিবা সদাই উদয় করে 
নাশ শি শশশ যোলকলা। 
সই--কিবা সেই ২ নয়ান-চাহনি 


পদরত্াবল? ১০৯ 


আঁখর হিলোলে মোর পরাণ-পুতলশ দোলে 
দিতে চাঁহ ৩ যৌবন 'নছান॥ 
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নথ চান্দ-নাট 
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে। 
হেরইতে সেই মূখ মনে হয় যত সৃখ 
[জতে 'ক পাঁরয়ে পাসারতে ॥ 
কুলশীল যত ছল মনে লাগে সব ৪ গেল 
দোখয়া বারেক সেই রূপ। 
গোবিন্দদাসের চিতে এছন লাগয়ে গো 
নব অনুরাগের স্বরৃপ ॥ 
স ৭৭ 
তরু ২৬৯ 
পাঠান্তর--স 
(১) আন্ধারেতে কাঁরয়াছে 
(২) নয়ন নাচাঁনি 
(৩) চাঁহো: চাই-- রবীন্দ্রনাথ 
(৪) তাহা গেল 
উ৭কা-__ 


ভালে সে চন্দন চান্দ-_কপালে চন্দন 'দিযা আঙ্কত চাঁদ 

মেঘের উপরে কিবা ইত্যাঁদ- শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বাঁলয়া তাঁহাকে মেধ বলা হইয়াছে। 
চল্দনে আঁকা চাঁদ শ্রীকষ্ণরূপ মেঘের উপরে দিন রাত ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদের মতন 
শোভা পাইতেছে। 


(২৯) কামোদ 


কপালে চন্দন চান্দ নাগরণ মোহন ফাল্দ 
আধ টানিয়া চড়া বান্ধে। 
1বনোদ ময়রের পাখে জাতি কুল নাহ রাখে 
মোঁ প্াান ঠেকিলঃ ওনা ফাল্দে॥ 
সই ক আর কি আর বল মোরে। 


জাতি কুল শশল দিয়া ওর্প নিছান লইয়া 
_. পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥ 

দোঁখিয়া ওমুখ ছাল্দ কান্দে পূনামক চাল্দ 
লাজ ঘরে ভেজিয়া আগীন | 

নয়ান কোণের বাণে হয়ার, মাঝারে ১ হানে 


কিবা দুটি ভূরুর নাচানি। 


১৩২ রবশল্দ্র-সাহিত্যে পদাবলণর স্থান 





আই আই মল4 মলঃ কি রূপ দোঁখিয়া আলু 
কালা অঙ্পো পাঁড়ছে বিজার। 
স্বরপ দটাইলহ মনে এরুপ যৌবন সনে 
আপনা সাজায়া দিব ডাল ॥ 
কখনে দেখিলহ তারে নাজানককৈল মোরে 
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে। 
বলরাম ২ দাসে কষ ওর্‌প দৌঁখয়া তায় 
কোন বা পামরশ রহে ঘরে॥ 
স ৭৮ 
ক৭৩ 
পাঠাল্তর-- 
(১) ভিতরে কী 
(২) বলরাম দাস বোলে ওর্‌প দোঁখলে-ক 


বলরাম দাস কহে ওর্‌প দোঁখয়া গো 
কোন পা পামবী ববে ঘরে রলধন্দ্রনাথ 


(৩০) ধানশস 


হাঁসযা হাঁসযা মুখ শিরখষে 
মধূব কথাটি কম ১। 
ছাযাব সাঁহ2৩ ছায়া মিশাইতে 
পথ নিকটে রয় ॥ 
আলো সই সে জন মশুষ নয়। 


তাহাব সঙ্গে যে [পরণীত করয়ে 
ক জান ক তাব হয়॥ 

সহজ রসের কর সে হে 
ভাবের অঙ্ক তায়?» 

বতাসে সন উড়তে আপন 
আগে গ্েকাইয়া যায়॥ 

চমক চলি ও গীম-দোলান 

রমণশ-মানস-চোর 
জ্ঞানদাস কহে সে পিয়া-পারিতন 


মরমে পাঁশল তোর! 
তরু ৬৯৯ 


প্দরহ়াবলন ৯৩৩ 


পাঠান্তর ১ 
(১) কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সংস্করণ জ্ঞানদাসের পদাবলগতে পাঠ ধরা 
হাঁস হাঁস মোর মুখ নির্খয়ে 
মনে মনে কথা কয়। 
ইহার চেয়ে পদকহপতরু ও রবীন্দ্রনাথ ধত পাঠ ভাল। মনে মনে কথ। করা পাঠ 
ধরার দরুণ ডাঃ শ্রীকূমার বন্দোপাধায়কে ব্যাখ্যা কারতে হইয়াছে আবেগের 
আতিশয্যে শ্রোতা বিনা আপনার সঙ্গেই কথা বলে? এত কম্ঠটকহপনা না কাঁরয়া 
“মধুর কথাটি কষ' বাললে পবরাগের ভাব ভাল প্রকাশ পায়। 
(২) কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের পাঠ- 
সহজ পরসেব অকার কাতেক 
ভাবের উদয় ভায়॥ 
মাঝখানে যাঁত-বোধক কমা [দলেও অর্থ ভাল হয় না) পদকতপ তরু ও রবপন্দ্রনাথ 
ধৃত পাঠ অর্থ গৌরবে সমদ্ধে। 


।৩১) ধানশন 


হেন রপকবহহ১ না দোঁখ। 


যে অজ্গে নযন খুই সেই অঙ্গ তৈতে অরঞ 
[ফরাইষা লৈতে ১ নারি আখ] 
আঙ্গ নানা অভরণ কাগলম্পী-তরঞ্দে যেন 
চাঁদ ঝাঁলছে ৩ হেন বাস। 
িশামিশ হৈল রূপে ড্রাবলাশ রসের কপে 
প্রতি অঙ্গে হেবি কত শশশ। 
গলা মেঘে ঘন আভা পীত-বসন-শোভা 
অল্লপ উড়ছে মন্দ বায়। 
কবা সে ্মাহন চূড়া দো-সৃভী নুকুতা বেড়া 
মন্ত-মউর পুচ্ছ তায়। 
গলায় কদম্ব-গালা গ্জানয়া মদন-কলা 
অধরে মধুর মদু হাস। 
তাহাতে মূরলশ পুরে ২ অবলা পরাণে ঝরে 


বালহাঁর যায় ৩ বংশশদাস। 
পদকল্পলাতকা প্র ২২ 
অঃ ৩৬৫ পদরসসার 


১৩৪ রবীন্দ্-সাহছিত্যে পদাখলশীর ষ্থান 


পাঠান্তর $-- 
(৯) কভু-পদকশ্পলাতিকা 
(২) ফিরাইয়া আনিতে নার আঁখ- রবীন্দ্রনাথ 
(৩) চাঁলছে - রবীন্দ্রনাথ 
(২) মুরলশ ধরি, অবলা পরাণে ঝার- রবীন্দ্রনাথ 
(৩) যাও পদকণ্পলাতিকাঁ ও রবীন্দ্রনাথ 


(৩২) শ্রীরাগ 


কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে। 
ভোঁটব নাগর কানু সাধ আছে মনে ॥ 
পবোক্ষে পরের মুখে শান কানু গুণ । 
শনয়া আমার চিতে 'বান্ধিলেক ঘুণ॥ 
নাত নাতি অনুরাগে হারাব আপনা। 
যে হকু সে হকু দৌখব কাল ১ সোনা॥ 
অলখে লাঁখব কানূরে না দিব পাঁরিচয়। 
ণবাঁচন্ন হইয়া যাব গুরুকুলের ভয় ॥ 
না পারব আভরণ না কারব বাস। ২ 
তনু আচ্ছাঁদয়া লব নিজ নীলবাস॥ 
যাঁদ বা নাগর 'দিঠে দিঠি পড়ে মোর। 
রাখতে নারিব তনু হইব বিভোর ॥ 
তোমরা যতেক সখী মোনে রাঁখহ গোপতে। 
রাধা বাল কানু যেন না পারে লাঁখতে ॥ 
ধদণনাথ দাস বলে একি মনে লয়। 
পৃর্ণমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয় 


পদকল্পলাতিকা প্‌ঃ ১৫ 
রবীল্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর-- 
(৯) কেলেসোনা 
(২) নাশ-ছোপার ভুল) পদকল্পলাতিকা। 
(৩৩) িম্ধড়া 
ক পেখলং বরজ- রাজ-কুল-নল্দন 
রুপে হরল পরাণ। 
নিরাময়া রস-নাধ আমারে না দিস বাধ 


প্রাতি অঙ্গে লাখ''৯ নয়ান ॥ 


পদরস়াবলণ ১৩৬ 


একে সে চিকণ তন 1. কাণ্ণ অভরণ 
কিরণাহ* ভুবন উজোর। 
দরশনে লোরে আগোরল লোচন 
না চানল কাল কি গোর ॥ 
সহজে দৃগণ্চল অলপুণ-কণ্জ-দল 
তাহে কত ফুল শর সাজে । 
দাঠি২ মোর পরাশতে ও হাসি অলাখছে 
শেল রহল হৃদি মাঝে॥ 
সরস কপোল লোন মাণ-কৃন্ডল 
ঝাঁপল দিনকর-ভাস। 
ও রুপ-লাবাঁণ দিগি ভার না পেখনু 
দুখয়া অনন্ত দাস॥ 
ক্ষ ১৫1৩ 
স ৭৭ 
পাঠাল্তর £-_ 
(১) আঁধক _রবান্দ্রনাথ ও স 
(২) ও রূপ বিলাস হাস নাহ পেখল 
শেল রহল হদ মাঝে ।  --রবশল্জনাথ 
চশীকা £-_ 
সহজে দৃগণ্চল অরুণ-কঞ্জদল-- নয়নের প্রান্ত স্রভাবতঃ পদ্মের পাঁপাড়র ন্যায় 
অরুণ বর্ণ । 


(৩৪) সূহই 


বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কান্দলে গো 
কে না কুন্দিলে দুই আঁথ। 
দোখিতে দোঁখতে মোর পরাণ যেমন করে 
সেই সে পরাণ তার লাখ! 
রতন ১ কাড়য়া আত ২ যতন করিয়া গো 
কে না গিয়া দিল কাণে। 
মনের সাহতে মোর এ পি পরাণি গো 
যোগী হবে৩ উহারি ধেয়ানে ॥ 
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খাঁন গো 
হাতের উপর নাহি পাঙ। 
এমি করিয়া যাঁদ বিধাতা গড়িত গো 
ভাঁঞ্গয়া ভাঁঞ্গায়া উহা খাগ॥ 


১৩৬ 


পাতান্তর £ 


(১) 


(ক) 
(২) 
(৩) 
(৮) 


(৯) 


রবান্দ্-সাহিত্যে পদাবলশর স্ধান 


মদন-ফান্দ ওনা চূড়ার টালান গো 
উহা লা শাখযা আহল কোথা । 
এ বুক ভাঁলমা মনাঞ উহা না দেখিলং গো 
এ পাড় গব্রমে মোব বেথা ॥ 
সকার চা। গা দোল ৪ এ গজ মধ্ুতা গো 
চে'ণায মণডত ভাব পাশে। 
[পশা ব ত1ডি5৫ খেশ ৮'দেব কাণকা ৬ গো 
েছেল আড়ালে থাঁকি হাসে॥ 
ব্য খণ 4 ববাড1ত। শ।হুব বলান গো 
1. গল ম।ডঙ তাব আগে। 
[নান পতল পাখা পিনাসে মবষে গো 
উহাঁব পণশ বস মাঃগ। 
* দ্য] ৮ খবরে মাস লাঁহযা নাহমা চাষ 
০21 7 হা2 শা মাতা । 
রান বাস দল কথা পাঁখলে শাঁখিল নয 


* পপাসত। গল বিধাতা ॥ 
ভ ৪৮৯ 
স ৪২" 
তরু ৭৯৩ 


পদাম তসচ পদ ভার হাবতণ ও শবাীশ্দ্রনাগথ দাঁহাবক্ট 


স*্পব কপা।লত ৬ সন্দব 1৩সক গে। 
ভাপ ১17৬ অন্কার পাঁতি। 
সোনি (ক) উপনবে যেন 'লমল কবে গো 


[৫ 1য্ন ভরলাল ভাতি ॥ 
হিষাব মাঝাসব মোব ও 
[কবা, বেশ" ববণশ্দনাথ 
হৈল (5) উপবে শেভা 06) সাহৃতে ৬) কাঁলকা ৭) কাঁববর 
আভাবস্ত পদাম সমর ভাঁতবেত্রাকপ্ব এবং বনীন্দ্রনাথে 
এধ্‌ব মধ « না বোলে খানি গো 
হ1%ওব উপবে লাগ পাই। 
এমাঁত কাবা যাঁদ বিধাতা গাঁ গো 
ভাঁ'গয়া আ|জ্গয়া উহা খাই ॥ 
ঢুঁলিতে ০ চিত ফান [ফাবিযা ফিরিয়া চায় 
যৈন গজবাজ মদ মাতা । (সমদ্র) 


'ভাক্করত্রাকরে_ 


'বীন্দ্রনাথে- 


পাঠান্তর--গশ 


ঠমকি ঠমাঁক যায় তেরছ নয়নে চায় 
যেনমত গঞজরাজ মাতা। 
শ্রীনিবাস দাসে কয় ও দপ লাখল নয় 


রূপ সম্ধূ গাঁডিল লিধাতা॥ 


অঙ্গে অঙ্গে দাঁণ নল; ০ /থচিি 
[পজুবী চমকে তাস । 
ছু ছি ?ক অপলা সহ চপলা 


মদন মূরছা পায় 
মনরোঁ ১ মরোঁ সই ওর প নাহিযা লৈয়া। 


কি জান ?ক খেণে [ক বাহ গড়ল 
ক রূপ মাধবী দয়া 
ঢুলু ঢুল, দুটি নয়ন হ-নাগন 
চাহাঁনি মদন ৩ লদ্ণ 
তেরছ বন্ধানে [বিষম সন্ধান 
সলমে মর্মে হানে! 
চন্দন-তিলক আধ ঝাঁপিয়। 
শবোনোদ চূড়াটী ব্ন্ধে। 
শহয়ার ভিতরে লোটেষ্যা লোটায়্যা 
কাতরে পরাণ কান্দে ॥ 
আধ চরণে আধ চলন 
আধ মধূর হাস। 
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া 


মরে বলরাম দাস॥ 


(১) মার সই 


১৩৭ 


গুপ ১০৫ 
তরু ৭৯১ 
ক ৪২ 


১৩৮ রবশল্দ্র-সাহছিত্যে পঙ্দাবলশর স্থান 


(২) নয়ান কোণেতে 

(৩) মোহন 
টপকা £-- 

ছি ছি ক অবলা সহজে চপলা ইত্যাদ- শ্রীকফের রূপ দোঁখয়া নারীর কথা 
দূরে থাকুক -নারী তো সহজেই চপল ভাবাপন্না-স্বয়ং মদন মূছিতি হন। 

তেরছ বন্ধানে_-বক্তভঙ্গিতে, তির্যক দাঁষ্টতে। 


৫৩৬) রামকেলী 


আলো সই কারব কি। 
পরাণ পরবশ জাবারে ১৯ জি 
ক দয়া 'নরামিল কেমন বাঁধি। 
রূপের নাহি সীমা গুণের 'নাধ॥ 
লাখল নহে রূপ লাঁখল নয়। 
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়। 
দোঁখতে দেখিতে মনে এমাঁন ২ লয়। 
সকল অঞ্জো যাঁদ নয়ান হয়॥ 
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পুরে। 
বনের পশু কান্দে বারাখ ঝুরে॥ 
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে। 
পরাণ যেমন করে না কাহ লাজে॥ 
নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন। 
যার লাগি জাতি কুল কারলঃ পণ ॥ 
তরু ৭৯২ 
পদরত্কাবলশতে পাঠাম্তর £-- 
৯) পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গ অের্থ, প্রাণ বাহির হইবে) 
€২) এমন 
টকা £_ 
জীবারে 'জি-_বাঁচিতে হয়, তাই বাঁচ। বিরিখি-বৃম্টি। 


(৩৭) শ্রীরাগ 


রাই! কত পরখাঁস আর। 

তুয়া আরাধন মোর 'বাদত সংসার ॥ 
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি ১ মোর। 
মোহন মুরলী আর নয়ানকো ২ লোর ॥ 


(১) 
২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


পদরক্লাবল* ১৩৯. 


বনোঁদান! হাঁসয়া ৩ বোলাও। 
ফুল ৪-শরে জর জর জনেরে জায়াও ॥ 
কুটিল কুন্তল বোঁ় কুসূমকো জাদ। 
নয়ন-কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ ॥ 
সশথের 'সন্দুর দোখ 'দিনমাঁণ ৫ ঝূরে। 
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিগুরে ॥ 
বিনোদনি! চাহ মুখ তুপি। 
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে পরাণ পুতলন॥ 
পশীত 'পন্ধন মোর তুয়া আভলাষে। 
পরাণ চমকে যাঁদ ছাড়হ নিশ্বাসে ॥৬ 
হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিল্েলি। 
পরাঁশতে কার সাধ (তোর) ৬ পায়ের অং্গাঁল॥ 
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি। 
কানু কাতর বড় রাখহ পরশীতি॥ 
ক্ষ ১1১১, ২০1৬- 


তুয়া রবীন্দ্রনাথ 

বয়ানকো বোল-তরু নয়ানকো লোর--প। 
চাহ মুখ তুলি--রবীন্দ্রনাথ 

তোমার নয়ান নাঁচলে নাচে পরাগ প.তাঁল--প 
দিনকর- রবীন্দ্রনাথ 

তুয়া- রবীন্দ্রনাথ 

ক্ষ ২০।৬ তে 


“পরাণ চমকে যাঁদ ছাড়হ নশ্বাসে"'র পর আছে-- 


টশকা £__ 


রতন মঞ্জশর কিবা পরাণ-পৃতলাী। 
কত সাধে সূধা-সাঁচে বাঁধ নরমাল ॥ 
তাহে ভূষণ 'দিল রস-পরসঙ্গ। 

সো মানে মালিন ভেল মনমথ ভঙ্গ ॥ 


পরখাঁস- পরণক্ষা কারতেছ। 


হেরইতে রূপ মদন-মন ১ ভোর ॥ 
অঞগাহ অঞ্গ তরঙ্গ বিথার। 
জলদ-পটল বরিখত রসধার ॥ 


"১৪০ রবশন্দ্র-সাহত্যে পদাবলশীর প্থান 


মুখে হাঁসি মিশা পাশ বাষ। 
লমিষা ২ আমিন। [ধু জগত মাতায় ॥ 
গালে গজ মোতম মাল। 
কাবণব কর কিষে বাহ« বিশাল ॥ 
কুণপাঁত পরশ না পাই। 
ভা খন ৮ল হব তাহ তাহ 
4757০ 19ন সংধা খাত । 
9 এপস আশ কবত সোই লাণন॥ 
গস ৮ 
তরু ২৪৪৬ 
পাঠাম্তব--গশী 
(১) কেন 1৯) হানা বাসখা 
'বাঁখঃা আঙমা 1লধা পণাশ্নগ 
(৩) কুলপতী পশশ এ পা শশান্দশাথ 


1৩, ) স্যহই 


1 ঘোহনী তন বন্ধ বি নোহিশী জাছ । 
অবলা প্রাণ নিতে শাহি তভামা হেনা? 
বাতি কেপহ দাস [দিস পৈগু খাত 
বশাবতে অবশ বন্ধ তার পিশীতি॥ 
খন বেল, পাঁহব নহবল সৈ *ঘব। 
পল কৈলু আপন আপন কৈ পব॥ 
বোন বাধ সিবাজলে ৯ সেতেব শেহলি। 
এমন লোথত নাই ডকে বাধ। বান॥ 
পৃধন ২ তাঁশ যদি মোবে শদাবূণ হও । 
মানব তোমাব আগে দাঁডাইযা বও॥ 
বাশ,লী ৩ আদোশ দিবিচ চশ্ডীদ'সে কষ। 
পবেব পাগষা কি আপনা পব হয ॥ 
তরু ৮০৫ 
কণ ৩১০ 
্পাঠান্তৰ কণ 
(১) নরামল, বোন বিপি সিবাজল "দ্রাতের সেযাঁল- রবীন্দ্রনাথ 
(২) নিদাবূণ নৈম বন্ধু নিদাবুণ নৈম । 
মবিব তোমাব আগে দাঁড়ায়া চাহিয় ॥ 


পদরভ়াবলশ ৯৪৯, 
ধী এবং পদরত্বাকারে পাঠ-_ 
চণ্ডীদাস কহে হিয়া শুনতে যুড়ায়। 
এমন পিরীতি আর না দোখ কোথায় ॥ 
রবীল্দ্রনাথে পাঠ 
তুম মোরে যাঁদ প্রভু নিদারুণ হও। 
মারব তোমার আগে দাঁড়াইয়৷ রও ॥ 
চশ্ডীদাস কহে এই বাশহল কৃপায়। 
পরের লাগয়া কি আপন পর হয়॥ 
(৪০) ধানশী 
শরদ-পূর্ণিমা (নিরমল রাতি 
উজোর সকণ বন। 
মল্লিকা মালত৭ [বকাসত তথ ১ 
মাতল ভ্রমরাগণ ॥ 
তরু কুল ভল ফল ভার ডাল 
সৌরভ পারছ। তায়। 
দোঁখয়া সে শোভ। জগমনলোভ। 
ভূঁলিলা ন।গর-রায় ॥ 
নিধূবনে আছে রঙন-বোঁদিকা 
মাঁণ মাঁণিকেতত বান্ধা। 
ফাঁটকের তরু শোভিয়াছে টার, 
ত'হাতে হীরার ছান্দা॥ 
গার পাশে সাজে পবাল গুতা 
গাঁথান মানি কত। 
তাহাতে বেটিয়া বুজ-কটাীর 
[নিরমাণ শত শত 
নেতের পতাকা উঁড়ভে উপ 
ক তার কহিব শোভা। 
আত রম্য স্থল বেদ আঅগোচর 
ক কাহব তার আভা! 
মাণকের ঘটা [কিরাণের ছটা 
এমাতি মণ্ডপ-্ঘর। 
চণ্ডীদাস বোলে আত অপরূপ 
নাহিক যাহার পর॥ তরু ১২১৯ 


রবশল্্রলাগ্বের পাঠাল্তর-. ০১) আতি 


৯৪২ রবশন্দ্র-পাহছিত্যে পদাবলশর স্থান 
(৪১) উভৈরৰশ 


মধুর সময় রজনি-শেষ 
শোহই মধুর কানন-দেশ 
গগনে উয়ল মধুর মধুর 
[বধু নিরমল-কাঁতিয়া। 
মধুর-মাধবি-কোলি-নিকুঞ্জ 
ফুউটল মধুর কুসূম পঞ্জ 
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরি 
মধুর মধ্যাহ মাতয়া॥ 
আজ খেশত আনন্দে ভোর 
মধুর যুবাঁত নব 1কশোর | 
মধুর বরজ-রাঙ্গাণ মোল 
করত মধুর রভস কেলি ॥ 
মধুর পবন বহই মন্দ 
কুজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ 
মধুর বিহাঁস শবদ-সুভগ 
নদাহ ১ [বহগ-পাঁতিয়া। 
রবই ২ মধুর শাঁর কৰর 
পঢ়ই ৩ এছন আময়া-গশর 
নটই মধুর মউর মার 
রটই মধ,র ভাতিয়া ॥ 
মধুর মীলন খেলন হাস 
মধুর মধুর রসবলাস 
মদন হেরই ধরাঁণ লই 
বেদন ফুটই ছাতিয়া। 
মধুর মধুর চাঁরত-রীত 
বলরাম-চিতে ফরউ নীত 
দুহ*ক মধুর চবণ সেবন 
ভাবনে জনম যাতিয়া ৪ ॥ 


"পাঞঠাষ্তর--কণী তরু ২৪৯৭ 
(১) নল্দই 'বিহগ কশী ২৩৮ 
(২) বড়ই মধূর 


(৩) অমিয়া যৈছন পড়ই 1থির 
€৪) ছাঁতিয়া; জাতয়া- রবীন্দ্রনাথ 


পদরতাবলশ ১৪৩ 


রবীন্দ্রনাথ “মধুর মাধাব-কোলি নিকুঞ্জ' স্থলে পাঠ ধারয়াছেন--“মধুল মাধুর? 
কোলি নিকুঙ্জ'। 


ভউকা ৮ 


শোহই- শোভা পাইতেছে 
নত-_নিত্য 


(৪২) ধানশখ 


তুম মোর |নাধ রাই তুমি মোর 'নাঁধ। 
নাজাঁন কি দিয় তোমা নিরামল বাধ ॥ 
বাঁসয়া দিবস রাত আনামখ আঁখ। 
কোট কলপ যাঁদ ানরবাধ দোঁখ॥ 

তভু তিরাঁপত নহে দুহাঁটি নয়ান। 
জাগিতে তোমারে দোখি সপন সমান ॥ 
নীরস * দরপণ দূরে পারহরি। 

কি ছার কমলের ফুল বটেক না কার॥ 
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা । 
কি দয়া কারব তোমার মুখের উপমা॥। 
যতনে আনিয়া ১ যাঁদ হাঁকয়া বিজুর । 
আময়ার সাথে ২ যাঁদ গঢ়াইয়ে পৃতালি॥ 
রসের সায়ুরে ৩ যাঁদ করাইয়ে 'সিনান। 
তভুত ন। হয় তোমার নিছনি সমান ॥ 
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতাঁত। 
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চীত॥ 
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির । 
তেঞ্িঃ বলরামের পহঃর চীত নহে থার॥ 





স ৩১৬ 
সং ১৭৩ 
তর, ২০০৫ 
কশ ৩১ 
পাঠান্তর £-- 
(৯) বাধ-কা 
৫২) সাচে- রবীন্দ্রনাথ 


সাজে যাঁদ গড়ায় পূৃতাঁল ছাঁনয়া 'বজাঁল- রবান্দ্রনাথ 


১৪৪ . কবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাধলশীন স্থান 


(৩) নাতি 

* আতারক্ত কাঁল -কশ--- 
দোখতে দোৌখতে আখ কাঁদে দোঁখবারে । 
পরশতে চাহে অঙ্গা পরাশবার তরে ॥ 
শুনতে শাাঁনতে তোমার মুখের মধুর বাণ। 
শুনবারে কাঁদে মোর পোড়য়ে পরাণি ॥ 

' নিরমল কুলশীলের তুম ত ভূষণ । 
তুমি মোর দ্ারদ্যের অমূল্য রতন ॥ 
ঘৃত দাঁখ কার পিউ হেন লয় মনে। 
অঞ্জন কাঁরয়া পড় এ দুই নয়নে 
চন্দন কাঁরয়া তোমা মাখ মুঞি গায় । 
না জান দগধ প্রাণ তবে কশ জড়ায় ॥ 
রাই আর না লয় মোর 'চতে। 
রাতি দিন প্রাণ কাঁদে নাহ পাসারতে ॥ 
মাথয়া সুধার গসন্ধ; লইয়া তার সারে। 
পরাণ পুতাঁল কার গঢ়ল তোমারে ॥ 


বটেক-.আট মাষায এক বুক 
(৪৩) ধানশশ 


কুল-মবযাদ- কপাট উদথাটলহু 
তাহে কি কাত 1ক ১ বাধা । 
1নজ মাঁরযাদ - 1সম্ধু সঞ্জে পঙরলু 
ভাহে কি তাঁটান অগাধা ॥। 
সহ্চার মঝু পাঁরখণ কর দূর । 


যৈছে হূদয় কার পল্থ হেরত হার 
সোঙাঁর মসোডারি মন ঝর ॥ 
কোট কুসুম-শর নারখয়ে যছু পর 
তাহে ক জলদ-জল লাগ । 
প্রেম-দহন ত-দহা . যাক হৃদয় লহ 
তাহে কি বজরক ৪ আগ & 
যছু পদতল নিজ জীবন সোঁপলং 
তাহে ক তনু অনুরোধ । 
গোঁবিন্দদাস €& কহই ধাঁন আভসর 


সহচর পাওল ৬ বোধ ॥ 


পাঠাল্তর-- 


6১৯) 
6২) 
€৩) 
(৪) 
€&) 


€৬) 
উশকা £-_ 


কপাট কি_স এবং কী 

পৈরল$; ডারনু রবীন্দ্রনাথ 

প্রেম দহনে- রবসন্দ্রনাথ 

বজর 'কি- রবীন্দ্রনাথ 

গোঁবন্দদাস কহ ধাঁন ধান আঁভসার-স ও রবীন্দ্রনাথ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার-কী 

পায়ল- রবীন্দ্রনাথ 


কুল-মারয়াদ কপাট উদঘাটল ইত্যাঁদ-- 
কুলমযাদারূপ কিন কপাটই যখন খালয়া ফেলিয়াছ তখন আর ছার কাঠের 
কপাট কি বাধা দিবে? নিজের মযার্দারপ সমদদ্র হইতে যখন পার হইয়া আঁসয়াছ, 
তখন আর যমুনা নদীর জল অগাধ বাঁলয়া কি ভয় দেখাইতেছ ? 
কোটি কুসুমশর ইত্যাঁদ_যাহার উপর কোঁট কোটি মদন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, 
সে আর সামান্য মেঘের বর্ষণে কি ভয় কারবে 2 
যছু পদতল নিজ জীবন ইত্যাদ---যাহার পায়ের তলায় নিজের জীবনই উৎসর্গ 
কারয়াছি তাঁহার কাছে যাইতে যাঁদ দেহকে াবপন্ন ই কারতে হয় তাহাতে ক আসে 


যায়? 


৯০ 


(88) সুহই 


এই ১ ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 

না জানি কানুর প্রেম তিলে জান ছুটে ॥ 
গড়ন ভাঙ্গতে সই আছে কত খল। 
ভাঁঞ্গয়া গাঁড়তে পারে সে বড় বিরল ॥ 
যথা তথা যাই আম ষঘত দুখ ২ পাই। 
চাঁদমৃূখের মধুর হাসি ৩ তিলেক জড়াই। 
সে৪ হেন বম্ধূরে মোর যে জন ভাঙ্গায় । 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়] 
চশ্ডশদান কহে রাই ভাবছ অনেক। 
তোমার পন্ষাত [বনে না জিয়ে তিলেক॥ 


৯৪৫ 


স্‌ ১৪৪ 
বর ৩৩ 
তরু ১৯৮৮ 
ক ১৯৮১ 


তর ৮৯৪ 


ক ৩০৩ 


১৪৬ রবশন্দ্র-সাছত্যে পদাবলশর স্থান 


রবপন্দ্রনাথে পাঠাল্তর-_ 
(১) সেই মনে অই ভয় উঠে, 
শ্যাম বন্ধুর িরীতখানি [তলেকে জান টুটে। 
ভাঁঙ্গলে গাঁড়তে পারে সে বড় সুজন । 
(২) যতদুর খেুব সম্ভব ছাপার ভুল, কেননা 'যতদ্‌র পাই শব্দের সঙ্গত 
অর্থ এখানে পাওয়া যায় না)। 
(৩) হাসে তিলেকে। 
(৪) এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে। 
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগবে ॥ 


(8৫) ধানশী 


আপন শপাতি কার হাত য়া মাথে। 

সুধুই শরীর মোর, প্রাণ তোমার হাতে ॥ ১ 
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই। 

সভাই বলে আম তোমার তোঞ জাতে চাই ॥ 
ধনরবাধ তোমা লাগ দগধে পরাণ। 

[তিলেক দাঁড়াও কাছে জ.ড়াকু নয়ান ২॥ 

কি লাগ দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি। 
কহে বলরাম বড় বিষম পারাতি॥ 


তরু ৮৯৮ 
কশ ৩১৩ 
পাঠান্তর-_-কী 
৫১) সাথে (২) পরাণ 
(৪৬) লালত রাগ 
ত রাস জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে 
আলয়্যা আলস-ভরে। 
শুতাঁল কিশোরী আপনা পাসাঁর 
পরাণনাথের কোরে ॥ 
সাঁখ হের দেখাঁসয়া বা। 
'নিল্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনশ 
শ্যাম-অহ্গে দিয়া পা 
নাগরের * বাহু কাঁরয়া শিথান 


বিথান ১৯ বস ভূষা। 


পদরক্কাবলণ ৯৪৭ 


'নিশ্বাসে দুলছে রতন ২-বেশর 
হাঁসিখান ৩ তাহে মশা ॥ 
পাঁরহাস & কার নিতে চাহে হার 
সাহস ৪ না হয় মনে। 
ধীর কার বোল না কারহ রোল 
দাস জগন্বাথ ভণে॥ 
স ২৩৬ 
তরু ১০৮৩ 
ক ২৮৮ গোঁবন্দ দাস) 
পদরসসার 
পাঠাল্তর-_ 
€৯) 'বিথার বসন ভূষা-_কণ 
(২) বেশর মুকুতা-_সা, রবীন্দ্রনাথ 
€৩) মুখে হাঁস আছে মিশা_কট 
(৪) সোথায় না পায়--স, রবণন্দ্রনাথ 
*কীতে আতারস্ত-_ 
জলদ বরণে আঁধকে শোঁভিছে 
রাইয়ের বরণ খান 
এ [তন ভুবনে তুলনা নাহক 
কোরে নব কামিনী ॥ 
€৫&) পাঁরহাস করি. নিতে চায় হরি, সাহস নাহিক হয়। 
ধীর কার বোল, নাহ কর রোল, দাস গোঁবল্দ কয়॥ কী 
পদরসসারের পাাথতে পাঠ-_দ্বিজ চণ্ডদাসে ভণে। 
09৭) শ্রীরাগ 
আজ রসে বাদর 'নাশ। 
ভাবে 'ঈনমগন ভেল বৃন্দাবনবাসণ ॥ 
প্রেম পিছল পথ গমন ভেল বগ্ক। 
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পওক॥ 
শ্যাম-ঘন বাঁরখয়ে প্রেম-সুধা-ধার। 
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী স্টার ॥ 
1দগ 'বিদিগ নাহ প্রেমের পাথার। 
ডুবিল অনন্ত দাস না জানে সাঁতার ॥ 
| ক্ষপদা ১৪7৮ 
তরু ১২৯৭ 


৯৪৮ 


পাঠাল্তর-_ 


রৰবণন্দ্র-সাছিতোে পদাবলশর স্থান 


তরুতে ভাঁণতা “ডুবল নরোস্তম না জানে সাঁতার ।” 


টশীকা__ 


শ্যামঘন বাঁরখয়ে ইত্যাদ-_ 
শ্যামরূপ মেঘ যেন প্রেমসূধার্প বার বর্ষণ করিতেছেন, আর সেই মেথের 
কোলে যেন রাঁঙ্গনৰ রাধারূপ 'বদ্যুৎ খোঁলয়া যাইতেছে! 


(8৮) সুহই 

বধু ক আর বালব আঁম। 

মরণে জীবনে জনমে জনমে ১ 
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাঁধব প্রেমের ফাঁস। 

সব সমাপয়া একমন হয়া 
[নশ্চয় হইলাম দাসঈ॥ 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধা বাল কেহ সুধাইতে নাই 
দাঁড়াব কাহার কাছে॥ 

একুলে ওকুলে দন্কুলে গোকুলে 
আপনা বাঁলব কায়। 

শশতল বাঁলয়া শরণ লইনু 
ও দুটি কমল-পায় ॥ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 


যে হয় উচিত তোর। 

আঁখর ১ 'নামষে যাঁদ নাহ হোর 
গাঁত যে নাহিক মোর ॥) 

ভাবিয়া ২ দোঁখন প্রাণনাথ [বনে 
তবে সে পরাণে মরি। 

চন্ডঈদাস কহে পরশ-রতন 
গলায় গাঁথয়া পার 


রবীন্দ্রনাথ ধৃত পা$-- 
(৯) ভাবিয়া দোখনু প্রাণনাথ বিনে 
(২) আঁখির নামখে যদ নাহ দোখ 


ঝ? 55৯ 


পদরাবলণ ১৪৯ 


মতসম্পাদত "চন্ডাদাসের পদাবল+'র (সোহত্য পারষদ সং) ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠার এই 
পদের পূর্ণতর রূপ দেওয়া হইয়াছে। 


(৪৯) শ্রীরাগ 


বাবধ কুসুম যতনে আনিয়া 
গাঁথিল: পরশীতি-মালা 

শীতল নাহল পাঁরমল গেল 
জবালাতে জহালল গলা ॥ 

সই মাল কেন হেন হৈল। 

মালায় করিয়। বিষ 'মিশাইয়া 
হিয়ার মাঝারে দিল ॥ 

জবালায় জাঁবলয়া উঠিল যে হয়া 
আপদ মস্তক চুল। 

ক কাহব সাথ না শান না দোখ 
আগুন হইল ফল॥ 

ফলের উপর চন্দন লাগল 
সংযোগ হইল ভাল। 

দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া 
পাঁজর ধাঁসয়া গেল ॥ 

ধাঁসতে ধাঁসতে সকাল ধাঁসল 
নিমূল ১ হৈল দেহ। 

চণ্ডীদাসে কয় কাহলে না হয় 
এছন কানুর লেহ॥ 

তরু ৮৮৩ 
পাঠান্তর-_ 
(১) নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ণনর্মল হইল দেহ" পাঠ ধারয়াছেন, 'কিচ্তু 
তাহাতে পদটির ভাবের পৌবা্পর্য রক্ষা পায় না। 


(৫০১ 'সম্ধূড়া 


দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে। 
এ জনার মুখ আর দোখিতে না হবে॥ 
ফর ঘরে যাও নিজ ধরম লহইয়া। 
এ দেশে না রব মনাঁঞ যাব বারাইয়া ॥ 
কালা মাশিকের মালা গাঁথ দিব গলে। 
কানৃ-গৃণষশ কাণে পারব কুপ্ডলে? 


১৫৪ রবশন্দ্র-সাহছিত্যে পদাবলশর স্থান 


কানু-অনুরাগ-রাষ্গা বসন পাঁরয়া। 
দেশে দেশে ভরামব যোঁগিনশ হইয়া॥। 
চণ্ডীদাসে কহে কেনে হইলে উদাস। 
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥ 


তরু ৮8৪ 
(৫১) সুহই 

1নধুবনে শ্যাম বিনোদন ভোর। 

দুহ*ক রূপের নাহক উপমা 
প্রেমের নাহক ওর॥ 

[হরণ রণ আধ বরণ 
আধ নঈল-মাণ-জোত। 

আধ ১ উরে বন- মালা বরাজত 
আধ গলে ২ গজমোতি ॥ 

আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল 
আধ রতন-ছাবি। 

আধ কপালে চান্দের উদয় 
আধ কপালে রাব॥ 

আধ শিরে শোভো ময়ূর-শখন্ড 
আধ শিরে দোলে বেণী । 

কনক কমল করে ঝলমল 
ফণন উগারয়ে মণি ॥ 

মন্দ পবন মলয় শীতল 
কুন্তল উড়য়ে বায়। 

রসের পাথারে না জানে সাঁতারে 
ডুবল ৩ শেখর রায়॥ তরু ৩০০ 

রবীন্দ্রনাথে পাঠান্তর-_ 


০১) আধ পরে বন (উরে মানে বক্ষে, ?কন্তু “আধ পরে' পাঠ ধাঁরলে সাম্মীলত 
রাধাকষ্ের অর্ধদেহ পরে, মানে করিতে হয়)। 
(২) আধ পরে গজমোতি 
(৩) ডুবিল 
পদকল্পলাতকায় পোঃ ৩৪) পাঠ-_ 
শারষ কুসম ঝলমল করে, ফণী যেন উগরল মণি॥ 
প্রেমের নাহিক ওর॥ 


পদরতাবলণ ১৫১ 


আধ শিরে শোভে ময়্‌র মুকুট, আধ পিঠে দোলে বেণখ। 
শারব কুসুম ঝলমল করে, ফণণ যেন উগরল মাঁণ॥ 

এক শ্রবণে মকর কুন্ডল, এক শ্রবণে রতন ছবি ॥ 

সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন, তরু লতা দোলে মন্দ বায়। 
1নকুঞ্জ মান্দতর, রসের সায়র, বাহরে শেখর রায় ॥ 


(৫২) ভূপাঁল 


পৌখাঁল রজাঁন পবন বহে ১ মন্দ। 
চোঁদিশে ২ হিম হিমকর করু বন্ধ॥ 
মান্দরে রহত সবহু তনু কাঁপ। 
জগজন শয়নে নয়ন রহঃ ঝাঁপ॥ 
এ সাঁখ হোঁর ৮মক মোহে লাই। 
এছে সমযে আভসাবল রাই ॥ 
পাঁরহার তৈছন সুখময় শেজ। 
উচ-কুচ-কণ্ণুক ভরমাহি তেজ ॥ 
ধবালম এক ৩ বসনে তনু গোই। 
চলালহ কুঞ্জে লখই নাহ ৪ কোই॥৷ 
কোমল চরণ তৃহিনে নাহ দলই। 
কণ্টক & বাটে কাঁতিহ* নাহ টলই ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি মন্দেহ। 
গিয়ে ?বাঘান যাহা নৃতন নেহ॥ 
স ১৩৮ 
তরু ৩২৬ 
কী ২১৮ 
পাঠাল্তর__ 
(৯) বহ--কাঁ ও রবীন্দ্রনাথ 
(২) চৌদকে হিমবার হিমাহ বন্ধ- কা 
(৩) একু-স 
(৪) নহ--স 
(৫) কণ্টকি_স 
টথকা- 
পোখাঁল রজনি- পৌষ মাসের রাত 
'বাঘান-_বিঘ' 


৬৫২ রবীন্দ্র-সাহিতো পঙগাবজশীর স্থান 
(৫৩) বিভাস 


মশটল ১ চন্দন টুটল অভরণ 
ছুটল কুন্তল-বন্ধ। 
অম্বর খাঁলত গাঁলত কুসমাবাল 
ধূসর “দুহ১ মুখ-চন্দ ॥ 
হার হরি অব দুহঃ শ্যামর-গো'রি। 
দুহ*ক পরশ-রভসে দুহঃ মুরছিত 
শৃতল 'হয়ে হিয়ে জোর ॥ 
রাইক বাম জঘন পর নাগর 
ডাঁহন চরণাহ আপি। 
নওল 'কশোর অগোঁর কোর পহ 
ঘুমল মুখে মুখ বাঁপ॥ 
িয়ে মদন-শর-ভনতাঁহ সন্দার 
পৈঠাল ২ 'পিয়-ৃহয় মাহ। 
কব বলরাম নয়ন ভর হেরব 


করব অমিয়া-অবগাহ ॥ 
তরু ২৪৭৭ 
কা ২৩৭ 
রবশন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ 
(৯) 'মিটল 
(২) বৈঠাঁল 'পয়া হিয়া মাহ 
টখকা-_ 


এটি সম্ভোগের ও তৎপর রসাপসের পদ । 

কয়ে মদন-শর ভশঁতাহি ইত্যাঁদ-শ্রীরাধা শ্রীকফের বুকের মধ্যে শুইয়া আছেন 
দৌঁখয়া কাঁব বাঁলতেছেন যে তানি কি মদনের শরে ভঁত হইয়া দয়িতের হৃদয়ের 
মধ্যে প্রবেশ পৃবকি) আশ্রয় লইলেন ? 


(৫৪) কামোদ 


রমণশ-মোহন বিলাসতে মন 
হইল মরমে পানি। 
গয়া বৃজ্দাবনে বাঁসলা ১ যতনে 
রামতে ধরজ-ধাঁন ॥ 
“মধুর মুরলণী পরে বনমালশ 
রাধা রাধা কার গান। 


প্ফ্ররাবলশ 


িকাকশি গভশর বনের ভিতর 
বাজায় যতেক তান ॥ 

আময়া-নছন ২ বাজছে সদন 
মধুর মুক্রলী-গঈত। 

আবচল কুল-_ রমণশ সকল 
শহানয়া হরল চিত 

শ্রবণে যাইয়া রহল পাশয়া 
বেকতে বাজছে বাঁশ । 

আইস আইস বাল ডাকয়ে মুরলশ 
যেন ভেল সুখ-রাশ ॥ 

আলন্দ-অবশ পুলক-মানব্দ 
সুকুমারশ ধান রাধে। 

প্ৃহ-কর্ম যত হৈল গবসারত 
সকল কাঁরল বাধে ॥ 

রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণন 
কহয়ে মধুর বাণশ। 

ওই ওই শুন 'কবা বাজে তান 
কেমন করয়ে প্রাণ ॥ 

সাঁহতে না পার মুরলশর ধহাঁন 
পঁশিল 'হয়ার মাঝে । 

বরজ-তরদণশ হইল বাউরন 
হারল কুলের লাজে ॥ 

কেহো পাত সনে আঁছল শয়নে 
ত্যাজয়া তাহার সঙ্গ । 

কেহো বা আছল সখখসর সাহত 
কাহতে রভস রঙ্গ 

কেহে বা আছিল দুশ্ধ-আবর্তলে 
চুলাতে রাখ বেসাল। 

তোঁক্জ আবর্তন হই আনমন ৩ 
এঁছনে সে গেল চাল ॥ 

কেহো শিশু লৈয়া কোলেতে কাঁরয়া 
দুগ্ধ করায়ে ৪ পান। 

খশন্পু ফোঁল ভূমে চাঁল গেল অমে 


শুন মুরুলপর গান ॥ 


৯৬০৩ 


১৫৪ রবশন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


কেহো বা আছিল শয়ন কারিয়া 
নয়ানে আঁছল নিন্দ। 

যেন ৫ কেহো আস চোরাই লইল 
মানসে কাটিয়া 'সম্ধ | 

কেহো বা আছিল রন্ধন কারতে 
তেমাত চাঁলয়া গেল। 

কৃষ্ণ-মুখন হৈয়া মুরলী শুনিয়া 
সব 'বসাঁরত ভেল॥ 

সকল রমণণী ধাইল অমাঁন 
কেহো কাহো৬ নাহি মানে। 
1মলল শ্যামের সনে ॥ 

ব্রজ-নারনগণ দেঁখয়া তখন 
হাঁসয়া নাগর-রায়। 

রসে-বলসন করল বচন 


1দবজ চণ্ডশদাসে গায় ॥ 


রবশন্দ্রনাথে পাঠান্তর-_ 
(১) বাঁসয়া (২) 'ানছনি (৩) আগুয়ান (৪) করায়েন 
৫৫) কেহ বা আঁছল রন্ধন কারিতে 
মানসে কাটিয়া সন্দ। 
যেমন চোবাই লইল হাঁরয়া 
তেমান চালযা গেল! 
৬) কাহা 


৫৫৫) শ্রীরাগ 


পিরীতি পিরশীতি সব জন কহো 
পরশীতি সহজ কথা । 

বিরিখের ফল নহে ত পিরশীতি 
নাহ মিলে যথা তথা॥ 

পিরীতি অন্তরে পরশীতি মন্তরে 
'পিরশীতি সাঁধল যে। 

ণপরণাতি রতন লীভল যে জন 
বড় ভাগ্যবান সে! 


তরু ১২৯২ 


শী ১৫. 


পরশীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া 
পরেতে মিশিতে পারে। 
পরকে আপন করিতে পারলে 
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥ 
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বজ চণ্ডাঁদাস। 
দুই ঘন্চাইয়া এক অঙ্গ হও 
থাকিলে পরীত আশ 
নী ৩৮৪ 


নীলরতনবাবূর চণ্ডাঁদাসের পদাবল+ বাহির হইবার ৩০ বংসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 
এই পদ সংগ্রহ করেন। 


৫৪৬) ভূপালি 


মান্দর বাহির কঠিন কপাট। 
চলইতে শাঁঙকল ১ পাঁঙ্কল বাট॥ 
তাঁহ*২ অতি দূরতর বাদর দোল। 
বারি কি বারই নল 'নচোল॥ 
সন্দর ৩ কৈছে করাব আভিসার। 
হার রহ মানস-সুরধুন পার ॥ 
ঘন ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরম জার যাত! 
দশ দিশ দামান দহন-বিথার। 
হেরইতে উচকই লোচন-তার & ॥ 
ইথে যব সন্দার তেজাব গেহা। 
প্রেমক লাগি উপোঁখাঁব দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি 'বচার। 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ 


র ৩৩. 
তরু ১৮৭, 
কা ১৮৯. 
পাঠাল্তর £-- 
(১) সঙ্কেত-কণ 


(২) তাহে আতি বাদর দর দর দোল- রবীন্দ্রনাথ এবং কশ 
(৩) এ সাখ- রবান্দ্রনাথ এবং কণ 


৯৮৬ 


রবশন্দ্-সাহত্যে পদাৰলশর স্থান 


(8) জ্বাঁল- রবীন্দ্রনাথ 
(৫) লোচন ভার-_-রবাীন্দ্রনাথ 
(৬) ইথে যাঁদ অব তুহ* তেজাঁব গেহ- রবীন্দ্রনাথ 


৫৫৭) ইমন 
কানুর লাঁগয়া জাগি পোহাইল$ 
এ ঘোর আন্ধার রাতি। 
এত 'দনে সই নচয়ে ১৯ জানিলং 
শনঠুর ২ পুরুষ জাত! 
মেঘ দুর দর দাদ;রির বোল 
ঝঝা শঝাঁঝ ঝান ৩ বোলে। 
ঘোর আন্বিয়ারে বিজীরর ৪ ছটা 
হিয়ার পৃতাঁল দোলে ॥ 
যতনে সাজাল: & ফুলের সেজ 
গন্ধে মোহ মোহ করে। 
অঙ্গ ছটফাঁট সহনে না যায় 
দারুণ বিরহ জরে 
মনের আগ্যান মনে নিভাইতে 
যেমন করয়ে প্রাণে। 
কানুর এমন নিঠুর চরিত 
এ দাস অনন্ত ভণে॥ 
রবশন্দ্রনাথ ধৃত পা্-- 
(১) নশ্য় জাননু 
(২) 
(৩) নাক বোলে 
0৫) বিজীরর ছটা 


(৬) 


৫৫৮) গজরিশ 
মাধব তোহে 'পরীতি করু কোই। 


সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন 


কত পরবোধব ১ তোই ॥ 
আন সঙ্কেত ২ আন সঞ্ে মীলন 
আন কাঁহতে কহা আনে ৩ 


তরু ৩৪৮ 


হাম নহ কামিনি নারণ। 
কাম-কলাঁওকনি যব কহ দুরজনে 
সো দুখ সহই না পারি॥ 
প্রেম-আধন হাম নিরমল প্রেমাহ 
মো সঞ্চে করহ 'িলাস। 
কামান ঠাম হোর পুন তেজব 
প্রেমদাস আঁভলাষ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ-_ 
(১) পর বোঁধব 
(২) আন সঙ্কেতে 
0৩) কহ আন 
৪) সহজে “পরাণ 
(৫৯) [সম্ধুড়া 
1পরশীতি বিষম ক।ল। 
পরাণে পরাণ মীলোইতে জানে 
তবে সে পিরীতি ভাল॥ 
ভ্রমরা সমান আছে কত জন 
মধু লোভে করে প্রীত। 
মধু ফুরাইলে . উীঁড় যায় চাল 
এমাত তাদের রীত॥ 
হেন ভ্রমরার সাধ্য নহে কভু 
সে মধু কাঁরতে পান। 
অজ্ঞান পাইতে পারয়ে কি কড়ু 
রাঁসক জ্ঞানীর সন্ধান! 
মনের সাহত খে করে 'পিরীত 
তারে প্রেম-কৃপা হয়। 
সেই সে রাঁসক অটল রূপের 
ভাগো দরশন পায় ॥ : 
মনের' সাঁহত . কারয়া পিরশীতি 


'পদররাবলণ 
এঁছন চাতুরি শঠপন পুন পুন 


মানান সহজে পরাণে ৪॥ 
হামারি মরম তুহঃ ভালে ভাল জানাঁস 


থাঝিব স্বর্প আশে । 


৯৬% 


তর ৫৬৯ 


৯১৫৮ 


স্বরুপ হইতে ওরুপ পাইব 
কহে দ্িবজ চন্ডদদাসে ॥ 
নী ৩৭৬ 


(৬০) ধানশণ 


কত কত অনুনয় করু বর-নাহ। 

ও ধান মানান পালটি না চাহ ॥ 
বহুবিধ বাণি বিলাসয়ে ১ কান। 
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥ 

গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভাত। 
বচন না নিকসয়ে চমাকিত চীতি॥ 
পরাঁশতে চরণ সাহস নাহ ২ হোয়। 
কর ৩ যাঁড় ঠাঁড় বদন পুন জোয়। 
বিদ্যাপাতি কহে শুন বর কান। 

ক করাব তুহং অব দদজরয় মান॥ 

তরু ৫১২ 


রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ 
(১) বিলাপয়ে কান (এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়; শবলাসয়ে কান' বাঁললে 
কানাইয়ের শুধু বাকচাতুর্য বুঝায়, তাঁহার অনুতাপ প্রকাশ পায় না।) 


(২) সাহস না হোয় 
(৩) কর জোড়ি ঠাঁড় বদন নেহারয় 


(৬১১ গ্রাম্ধার 


ছোড়ল অভরণ ১ মূরাল-াবলাস। 
পদতলে লুঙঠয়ে সো পিত-বাস ॥ 
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান। 

অব নাহ হেরাঁস তাক বয়ান ॥ 
স্‌ন্দার তেজহ দারুণ মান। 
সাধয়ে চরণে রাঁসকবর কান ॥ 
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত। 
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥ 
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাঙ্গাতি। 
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাত ॥ 
আজ; যাঁদ মানান তেজধি কান্ত। 
জনম গোঙায়াৰ রোই একান্ত ॥ 


পদরত্বাবলশ 


বদ্যাপাঁতি কহে প্রেমক রত ২। 
যাচিত তেঁজি না হয় সমূচত॥ 


গবশন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ-_ 
(৯) আভরণ 
(২) প্রেমক রীতি 
৫৬২) শ্রীরাগ 
সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু 
সে কাল গেল বৈয়া। 
আঁখ ঠারাঠাঁর মুচাক হাঁস 
কত না কাঁরতা রৈয়া॥ 
বেশের লাঁগয়া দেশের ফুল 
না রহত ১ কিছু বনে। 
নাগরশর ২ সনে নাগর হইলা 
আর ৩ যে চিনিবা কেনে॥ 
বুল বেড়াইয়া নাম লইয়া 
ফারতে বংশ বাইয়া ৪। 
মুখের কথা শহীনতেহ & কত 
লোক পাঠাইতা ধাইয়া ॥ 
হাতে কারয়া মাথায় কারিলঃ 
কলঙ্কের ডালা । 
শেখর কহে পরের বেদন 
নাহ জানে কালা! 
পাঠান্তর- 
€১) না রহিত বনে- রবীন্দ্রনাথ 
(২) নগরে আসিয়া নাগর হইলা--কাী 
€৩) আর 'চাঁনবে কেনে রবীন্দ্রনাথ 
€8) বাজাইয়া-কী 
€৫) শুনিতে কত 
(৬৩) করুণ বরাঁড় 
বড়ই বিষম কালার প্রেম এঘর বসাত শাল? 


ঝৃরিয়া ঝুরয়া কাল্দে পর্যণ-পৃতাল 
কাহারে ১ কহব সই মরমের কথা । 


১৫৯ 


তরু ২০৩৮ 


তরু ৮০৬ 
কী ৩০৯ 


১৬০ রবশন্দ্-সাছিত্যে পদাৰলশর স্থান 


কানু 'বিনূ কে জানবে মরমের বেথা! 
যত যত 'পারাতি করয়ে 'পয়া মোরে। 
আখরেতে লিখা অছে 'হয়ার মাঝারে ২॥ 
[নিরবাধ বুকে থুইয়া চাহে চৌখে চৌখে। 
এ বড় বিষম ৩ শেল ফাটি আছে বুকে ॥ 
মনের ৪ সে দুখ মোর মনেতে রাহল। 
ফুটল শ্যামের শেল বাঁহর নাহল ॥ 
নিশ্চয় ৫ মারব সাঁথ তারে না দৌঁখয়া। 
জ্ঞানঙ্দাপ কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া ॥ 
স ৪২৭ 
তর ২৫৩৩, 
রবীন্দ্রনাথ পদরত্লাবলশীতে ভাঁণতা ধাঁরয়াছেন বলরাম 
পাঠান্তর-_স 
(১) কাহারে কহিব মরম কথা । 
কানু বন কে জানবে মরম বেথা॥ স ও রবীন্দ্রনাথ 
(২) ভভিতরে-স ও রবীন্দ্রনাথ 
(৩) দারুণ 
(8) মনের কথা মনে সে রাহল 
(৫) নিচয়ে মারব আম তাঁরে না দোঁখয়া। 
জ্ঞানাস কহে মিলাব আয়া! 
ষ্ঠ চরণের পর রবীন্দ্রনাথ পাঠ ধাঁরয়াছেন__ 
হাঁসয়া পাঁজর কাটা কাহয়াছে কথাখানি। 
সোঙাঁরতে চিতে উঠে আগুনের খাঁন ॥ 
নিরবাঁধ বুকে থুইয়া চাহলে চক্ষে চক্ষে । 
এ বড় দারুণ শেল ফট রৈল বুকে ॥ 
হয়ায় করিয়া নয়ান ভাঁরয়া 
কবে সে দোখব মুখ খানি। 
দারুণ শেল আগ্বান॥ 
এই পাঠে দেখা যায় যে পয়ার শেষে ব্রিপদীতে পারবার্তত হইয়াছে। এরুপ 
পাঁরবর্তন সন্দেহজনক । 


(৬৪) শ্রীরাগ 


সখের লাগিয়া এঘর বান্ধিলং 
অনলে পড়িয়া ১ গেল্‌। 


পাঠাল্তর-__কণ 
(৯) জবাঁলয়। 


পদরজবলশ 


সাখ হে কি মোর করমে লোখ! 

শীতল বালয়া ও চাঁদ সোবলঃ ৩ 
রাবির ৪ 'িরণ দোখ॥ 

নিচল ছাঁড়য়া ৫ উচলে উঠ্ভিতে 
পাঁড়লং অগাধ জলে। 

লছিমী চাহিতে দারদ্রু ৬ বাঢ়ল 
মাঁণক হারাল$ হেলে ॥ 

[পয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলঃ 
ব্জর পড়িয়া গেল। 

জ্ঞানদাস কহে কানুর 'পারাত 

মরণ ৭-আঁধক শেল ॥ 


(২) সুধাই গরল ভেল 


(৩) সোঁবিতে 
(৪) ভানুর 


৫৫) বাঁলয়া। উচল বাঁলয়া অচলে চাঁড়ন__রবীন্দ্রনাথ 


(৬) দারদ্যযে 


বেল 


(৭) হৃদয়ে রহল শেল 


৯১১ 


(৬৫) গান্ধার 


কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর 
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ। 
সে হেন রাঁসক পিয়া শপারাতি-পাাঁরত হিয়া 
কাহে ভেল শাথিল-সনেহ ১॥ 


চল ২ চল সহচাঁর অকুর-চরণে ধার 
তিল এক ৩ হার 'বিলম্বাহা। 

করুণা-ক্রন্দন শুনাইতে এছন 
জানি ৪ ফিরয়ে বর নাহ॥ 

পাঁরহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন 
ক কারব পাঁরজন পাপ। 

কানু বিনে জীবন জহলতাঁহ* অনুখণ 
কো সহ& এ হেন সল্তাপ। 

ওমুখ সমূখে ধার নয়ন-অঞ্জাল ভার 


৯৯৯ 


তরু ৮৮৭ 
কণ ৩০২ 


১৬২ রবশন্দ্র-সাহত্যে পদাবলশির স্থান 


পনইতে ভিউ করে সাধ ৬। 
গোঁবন্দদাস ভণ সো বাহ নিকরূণ 
যো কর্‌ ইহ ৭ রস-বাধ ॥ 


স ২৮৬ 
তরু ১৬২৫ 
পপাঠাক্তর- 
(১) সুলেহ -রবীন্দ্রনাথ 
(৯) শুন শুন সহচার--স;ং অঞ্ুর রবীন্দ্রনাথ 
€৩) ক্ষণ এক-স 
€৪) জাঁন--স 
(৫) সোহ--স 
€৬) জীউ কার সাধ- রবীন্দ্রনাথ 
€৭) হেন-স 
(৬) জয়জয়ল্তশ 
এ সাঁখ হামার দুখের নাহ ওর। 
এ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শন্য মান্দর মোর ॥ 
ঝাম্প ঘন গর- জাঁন্ত সন্তাতি 
ভুবন ভার বরিখন্তিয়া। 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥ ১ 
কুৃলিশ কতশত পাত-মোদত 
মউর নাচত মাতয়া। 
মত্ত দাদুর দাকে ন্টাহাঁক 
ফাটি যায়ত ছাতিয়া ॥ 
1তামির ভরি ভরি ঘোর যাঁমান 
ন থির বিজুরক পাঁতিয়া। 
বদ্যাপাঁত কহ কৈছে গোঙায়াবি 
হাব বনে দিন রাতিয়া॥ 
তরু ১৭৩৫ 
পাঠাল্তর-_- পদরসসারে ৯৫৯ 
পদরত্াকরে পদরত্লাকর 971৮৯ 


“শর হাল্তয়া' র পরে আছে 
দরকে দাঁমনশ বোরি চৌদসে 
অম্বুধর গরজান্তয়া। 


পদরক্কাবলণ ২৬৩ 


কায়ে কামান সমন মনাঁসজ 
খড়া খরতর হণ্তিয়া ॥ 


“বদ্যাপাতি কহ” স্থলে পদরসসারে এবং পদরত্বাকরে ভঁণিতা 
ভণয়ে শেখর কৈছে 'নরবহ 
সো হার বনু ইহ রাতিয়া॥ 
কাঁলকাতা 1বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাঁশত “রায় শৈেখরের পদাবলীতে" এই পদাট 
ধৃত হয় নাই। 
টকা__ 
সখ, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভরা বাদল, ভাদ্রমাস, অথচ আমার গৃহ 
শন্য। মেঘ চারদিক ঝাঁপয়া গর্জন কাঁরতেছে আর সারা ভুবনে বর্ষণ করিতেছে । 
কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সে সঘনে তীক্ষ7 শর হানতেছে। কত শত বর 
পাঁড়তেছে, আনান্দত ময়ূর মত্ত হইয়া নৃত্য কাঁরতেছে, মত্ত দাদার ও ডাহুকী 
ডাঁকতেছে, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । 'দক ব্যাঁপয়া অন্ধকার, ঘোর রজনখ, 


বিদাং সমূহ আস্থর। বিদ্যাপাত বলেন হার বিনা কেমন কারয়া দিন-রজনশী 
ধাপন কারবে 2 


(৬৭) ধানশখ 


শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী। 
তার অকুশল কথা সহতে না পার॥ 
আমারে মারতে সাঁখ কেন কর ম্নানা। 
মোর দুখে দুখী নহ ১ তাহা গেল জানা ॥ 
দাব দগধি ধিক ছট ফি এহ। 
এ ছাড় (নলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ ॥ 
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল। 
কেমনে গোঙাব আমি এদন সকল ॥ 
এ বড় শেল আমার হুদয়ে রহল। 
মরণ সময়ে তারে দোখতে না পাইল ॥ 
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সঙার। 
[পিয়ার নিছান লৈয়া মুঞ যাও ২ মার] 
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সাতি। 
শ্যাম-সুধা না মিললে সভার সেই গাত। 
স ৩৭০ 
তরু ১৯৫৫ 
রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ 


(৯) নও ইহা স 
€২) মুই 


5১৬৪ রবশন্দ্-সাহিত্যে পদ্াধলশীর স্থান 
(৬৮) ধানশশ 


তোমা না দৌঁখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ। 
অনলে পাঁশব কি ১ যমুনায় দিব ঝাঁপ॥ 
এই ২ বার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি। 
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণন॥ 
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গয়া। 
শ্রমেতে বাতাস 'দব ৩ চন্দন আর চুয়া॥ 
মালতী ৪-ফুলের গাঁথয়া দিব মাল। 
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার] 
কপালে তিলক & দিব চন্দনের চান্দ। 
নরোত্তম দাস কহে 'পারাতির ফান্দ॥ 


স ৩৭২ 
তর ১৬৫৯ 
১৯৫৯১ 
পাঠান্তর--স 
(১) কিবা 
(২) ইবার 


(৩) বাতাস 'দব চন্দন চুয়া 
(8) পদরসসারে- শ্রীবৃন্দাবনের ফুলে গাঁথ দিব হার 
(৫) কপালে চন্দন দব তাীঁতল চাঁদ--স 


(৬৯) পাঠমঞজযরশ 


ক'হয় কান্রে সই কাঁহয় কানরে। 
এক বার পিয়া যেন আহসে ব্রজ-পূয়ে ॥ 
নিকুর্জে রাখল ১ মোর এই গলার হার। 
[পয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার॥ 

এই তরু-শাখায় রাহল শারী শহকে। 
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥ 
এই বনে রাহল মোর রাঁঙ্গাননী হারিণণ। 
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥ 
শ্রীদাম সুবল আঁদ যত তায় সখা । 
ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা] 
দুখনী আছয়ে তার মাতা যশোমতাঁ। 
আসতে যাইতে তার নাহক শকাঁত ॥ 
তারে আস যেন পিয়া দেয় দরশন ! 


গাদরত়াবলা ১৬৫ 


কাঁহয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥ 

শবানয়া আকুল দৃতী চল? মধুপুর 

ক কাহব শেখর বচন না ফ;র॥ 
তরু ১৬৮১ 
রবাল্দ্রনাথধৃত পাঠ ও 
(৯) রাখিনু এই মোর হিয়ার হার 


(৭০১ কানড়া 


সাঁখ কহাবি কানুর পায়। 
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল 
তিয়াসে পরাণ যায় ॥ 
সাঁখ ধরাব কানুর কর। 
আপনা বাঁলয়া বোল না তেজাঁব 
মাগিয়া লইাব বর॥ 
সাঁখ যতেক মনের সাধ। 
শয়নে স্বপনে কাঁরল*১ ভাবনে 
বাহ ২ সে কাঁরলে বাদ 
সাঁখ হাম সে অবলা তায়। 
বিরহ-আগুন দহয়ে দ্বিগুণ 
সহনে নাহক যায়! 
সাঁথ বাঁঝয়া কানুর মন। 
যেমন কাঁরলে আইসে ৩ সে জন 
দ্বজ চন্ডীদাস ভণ॥ 
সমুদ্রে ৩১৭ 
তরু ১৭১৬ 
পাঠান্তর--স 
(১) কারল ভাবনে 
(২) বাহ সে করিল বাদ 
(৩) আসয়ে 
(৭১) সূহই 
হামক মীন্দরে যব আওব কান। 
দঠি ভরি হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥ 
নাহ নাহ বোলব যব হাম নার। 
আধক পিরিতি তব করব মুরারি ॥ 
করে ধার হামক বৈঠায়ব কোর। 


১৬৬ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবৰলশর স্থান 


চর দনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর ॥ 
করব আঁলঙ্গন দুরে করি মান। 
ও রসে পুরব হাম মুদব নয়ান | 
ভণয়ে বিদ্যাপাতি শুন বরনারি। 
তোহার াঁরাঁতিক যাঙ বালহাঁর ॥ 
স ৩৮০ 
তরু ১৯৮২ 
কোন পাঠাল্তর নাই 
(৭২) পাঠমহঞ্জ;রখ 


যেখানে সতত বৈসে রাঁসক মরার । 
সেখানে লাখয় মোর নাম দুই চারি॥ 
সখীগণ ২ গণইতে লৈয় মোর নাম। 
পয়া বড় বিদগধ 'বাহ ৩ মোরে বাম 
দনে এক বোর ৪ পিয়া লয়ে মোর নাম। 
অরুণ-দুলভ করে দয়ে জল-দান ॥ 
এই সব অভরণ & দহ য়া ঠাম। 
জনম অবাধ মোর এই পরণাম ॥ 
ভণয়ে ৬ 'বদ্যাপাত শুন বরনার। 
[দন দুই চাঁর বাহ মিলব মুরারি ৭ ॥ 
স ৩২৭ 
সং ৪৬৭, তরু ১৬৮০ 

পাঠান্তর__ 

(১) বস্যে সং 

(২) নিজগণ গণইতে লল্র 

অরুণ দুলহ করে দেই, জলদান। সং 

(৩) বাধ ভেল বাম-স ও রবীন্দ্রনাথ 

(8) বার_স ও রবীন্দ্রনাথ 

(৫) নেহ সব অভরণ- সং 

(৭) ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরার-_সং 

টথকা__ 
এট বাঙ্গাল 'বিদ্যাপাঁতর পদ। 


(৭৩) গান্ধার শ্রীরাগ 


আজ রজাঁন হাম ভাগে পোহায়লঃ 
পেখল১ ২ পিয়া-মুখ-চচ্দা। 
জীবন যৌবন সফল কার মানল ৩ 


পদরজাবলশ ৯১৬০ 


দশ দশ ভেল 'নরদন্দা ) ৪ 
আজ মঝু গেহ গেহ কার মানলঃ & 
আজ মঝু ৬ দেহ ভেল দেহা। 
আজ বাহ মোহে অনুকূল হোয়ল এ 
টুটল সবহহ সন্দেহা॥ 
সোই কোঁকল অব লাখ লাখ ৮ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ 
মলয় পবন বহ মন্দা ॥ 
অবহন ৯ যবহ মোহে পার হোয়ত 
তবহ মানব ১০ ানজ দেহা। 
1বদ্যাপাত কহ অলপ ভাগ নহ 
ধান ধান তুয়া নব নেহা॥৷ 
স ৩৮৫ 
পাঠান্তর-- তরু ১৯৯৬ 
(১) ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ 
(২) পেখন-_ রবীন্দ্রনাথ 
€৩) মানল-_স 
(৪) ভেল আনন্দ- রবীন্দ্রনাথ 
(&) মানল--স 
(৬) মোর-স 
(৭) হোয়ল রবীন্দ্রনাথ 
(৮) লাখ ডাক ডাকত- রবীন্দ্রনাথ 
(৯) অব মঝু যহএ পিয়া সঙ্গ হোয়াত _রবনন্দ্রনাথ 
(১০) ধান-স (অর্থাৎ ধন্য)। 


(৭৪9) সষ্গুরা 


আইস আইস বন্ধ. আধ আঁচরে আস বৈস 
নয়ান ভাঁরয়া তোমা দোখি। 


অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল করিয়ে আঁখি 
বন্ধ আর ক ছাড়য়া দব। 

হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 
সেই খানে লঞ্ঞা ১ থোব॥ 

কাল কেশের মাঝে তোমারে ২ রাখব 


পূরাব মনের সাধ। 


১৬৮ রবশম্দ্র-সাহিত্যে পদ্দাবলশর স্থান 
গুরজন জিজ্ঞাসলে তাহারে ৩ প্রবোধব 
পরিয়াছ কাল পাটের জাদ॥ 
নহেত ৪ লেহের ানগড় কারয়া 
বান্ধিব ৫ চরণারাবন্দ। 
কেবা নিতে পারে নেউক আঁসয়া 
পাঁজরে কাঁটয়া সিম্ধ ৬ ॥ 
রবীন্দ্রনাথধৃত পা 
৫১) রাখিয়া থোব 
€২) তোমা বন্ধু রাখব 
€৩) তাহে 
(8) নহে তান হের 
(৫) রাখব 
পদরত্বাবলশতে পাঠান্তর £-- 


তরু ১৯৮৭ 


“আমরা! নবদ্বপে কোন বৈষব গায়কের মুখে এই গানাটর 'নিম্নীলাখত-রূপ 
অসম্পূর্ণ পাঠান্তর পাইয়াছি_ 


এস হে এস হে বধু আধ আঁচরে বস 
নয়ন ভারয়া তোমায় দেখি। 
তুয়া বধু পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে 
আলুইলে কেশ নাহ বান্ধি। 
রন্ধনশালাতে যাই ধয়াতে যাতনা পাই 
ধণ্যার ছলনা কার কাঁদ॥ 
মাঁণ নও মাঁণক নও হার করে গলে পাঁর 
ফূল নও যে কেশের করি বেশ। 
নারী না কাঁরত "বাঁধ তুয়া হেন গুণানাধ 
লইয়া ফারতাম দেশ দেশ ॥ 


দীনু দাসেতে ১ কয় দোঁহা রূপ তুলনা নয় 
একাসনে বৈঠহ কিশোরী । 


€১) সূচিপন্রের ৬ পৃচ্ঠায় পাদটীকায় শেষ দুই চরণ দেওয়া হইয়াছে__ 


কাজর কাঁরয়া তোমা নয়নেতে রাখ যাঁদ 
তাহে গুবুজনা অপবাদ । 

ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে 
লোচন দাসোর সাধ 


পদরড়াবল? 


এসো এসো বধু এসো আধ আঁচরে বসো 
নয়ন ভারয়া তোমায় দোখ। 


অনেক দিবসে মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল শবাঁধ॥ 


মাঁণ নও মাঁণক নও যে হার করে গলে পার 
ফুল নও যে কেশের কার বেশ। 


নার না করিত 'বাধ তোমা হেন গুণাঁনাধ 
লইয়া 'ারতাম দেশ দেশ॥ 


বধু তোমায় যখন পড়ে মনে আম চাই বৃন্দাবন পানে 
আলুইলে কেশ নাহ বাঁধি। 


রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই 
ধূয়ার ছলনা কার কাঁদ॥ 


(৭৫) শ্রীরাগ 


শুন শুন অহে পরাণ পিয়া। 


চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি ১ 
আর না 'দব ছাঁড়য়া ॥ 

তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভালে সে জানয়ে আমি। 

হিয়ায় হইতে বাহর হইয়া 
রূপে আছিলা তুমি ॥ 

যে ছিল আমার মরমের ২ দুখ 
সকল করিল ভোগ। 

আর না কাঁরব আঁখর আড় 
রাহব একই যোগ ॥ 

খাইতে শুইতে 1তলেক পলকে 
আর না যাইব ঘর। 

কলাঁঙ্কন? কার খেয়াঁতি হৈয়াছে 


আর ি কাহাকে ডর ॥ 


৯৬৯ 


বাঁকমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে এই পদাটির অন্য এক পাঠান্তর ধারয়াছেন__ 


এই পাঠ বোধ হয় কোন গায়কের মুখে বাঁতকমচন্দ্র শানয়াছিলেন। প্রথম কাঁলতে 
“দেখিনি সাঁহত পবাধ'র মিল হয় নাই। 


১০০ রবশন্দ্র-সাহত্যে পদাবলশর স্থান 


এতহঠ কহিতে বিভোর হইয়া 
পাঁড়ল৩ শ্যামের কোরে। 
জ্ঞানদাস কহে রাঁসক নাগর 
ভাঁসল নয়ান ৪ লোরে॥ 
তর ২০০৬ 
রবশন্দ্রনাথে পাঠান্তর_ 
(১) শ্যাম 
(২) মনের 
(৩) পাঁড়লা 
(৪) নয়ন লোরে 
(৭৬) ধানশ' 
দারুণ খতুপাত ১ যত দুখ দেল। 
হার-মুখ হেরইতে সব দুর গেল॥ 
যতহু আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। 
সো সব পরল 'পিয়া_-পরসাদ ॥ 
৩ রভস-আলিঙ্গনে পুলাকত ভেল। 
অধর কি পানে বিরহ দূরে গেল॥ 
(চরাঁদনে ৪ বাহ আজ পুরল আশ। 
হেরইতে নয়নে নাহ অবকাশ ॥) 
ভণয়ে বিদ্যাপাতি আর নহ আঁধ। 
সমূচিত ওঁখধে না রহে বেয়াধ ॥ 
স৩৮ 
তরু ১৯৯% 
পাঠাম্তর--স 
(১) বসন্ত 
(২) হার 
(৩)১৮৮* আতীরন্ত-- 
কি কহব রে সখী আনন্দ ওর। 
চির দিনে মাধব মান্দরে মোর ॥ 


(8) বন্ধনীর অংশ পদামৃতসমূদ্রে নাই 
শ্রীচৈতন্য চারতামূতে (২1৩) আছে 
কি কহব রে সাখ আজক আনন্দ ওর। 
চিরাদনে মাধব মন্দিরে মোর॥ 


পদরহ়াবলশ ১৭১. 


এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন। 

আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥ 

শান্তপুরে অদ্বৈত আচারের গৃহে এই পদ শ্ানয়া শ্রীচৈতন্য ভাবাবস্ট' 
হইয়াছিলেন। 


€৭৭) কামোদ 


বহণাদনের সাধ আছে হার। 
বাজাইতে মোহন মুরলশ ॥ 
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। 
তব পণীত ধড়া দেহ পার ॥ 
তুম লহ মোর গজমাতি। 
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ 
ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া। 
মোরে দেহ চ়াঁট বান্ধয়া ॥ 
তুমি লহ 'সন্দুর কপালে । 
তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ 
তুমি' লহ কঙ্কন কেও্াঁড়। 
তোর তাড় বলো দেহ পাঁড়॥ 
তুমি লহ মোর আভরণ। 
মোরে দেহ তোমার ভূষণ ॥ 
শুন মোর এই নিবেদন। 
শুনি হরাষত বৃন্দাবন ॥ 
পদকল্পলাতকা পৃঃ ৩৬ 


€৭৮১ কানাড়া 


মুরলী করাও উপদেশ। 

যে রন্ধে ষে ধান উঠে জানহ বিশেষ ॥ 
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী আত অনুপাম। 
কোন্‌ রন্মধে রাধ। বাঁল ডাকে আমার নাম] 
'কোন্‌ রন্ধে বাজে বাঁশী সুলাঁলত ধ্বান। 
কোন্‌ রন্ধ্রে কেকা-রবে১ নাচে ময়ারিণী॥ 
কোন্‌ রন্ধে রসালে ফন্য়ে পারিজাত। 
কোন্‌ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥ 
কোন্‌ রন্ধে ষড়ধতু হয় এক কালে। 

কোন্‌ রন্ধে নিধৃবন হয় ফুলে ফলে॥ 


পি 


১৭২ রবশন্দ্ু-সাহিত্যে পদাবলশীর চ্থান 


কোন্‌ রল্ধে কোকল পণ্চম স্বরে গায়। 
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় ॥ 
জ্ঞানদাস ২ শুনিয়া কহয়ে হাসি হাঁসি। 
রাধা রাধা বাল মোর বাঁজবেক বাঁশী ॥ 
পদকল্পলাতকা পঃ ৩৬ 
ল ১০২ 
- পাঠাল্তর-_ 
রবীন্দ্রনাথে- 
(৯) শব্দে 
(২) জ্ঞানদাস কহে হাঁস। 
“রাধে মোর” বোল বাঁজবেক বাঁশী ॥ 
পদরত্বাবলশতে “বাজবে বাঁশী”, কিন্ত রবীন্দ্র-গ্রল্থাবলীতে পেঃ ১১৭০) 
“বাঁজবেক বাঁশন।” 


(৭৯১ বিভাষ 
পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো 
একদিন দোখনু নয়ানে 
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরুপ গো 
হামাগ্াঁড় ফিরয়ে অঙ্গনে ॥ 
স.চাঁদ বদনে হাঁসি মা বাঁলয়া ডাকে গে। 
অমান আইল শচ ধাঞা। 


কোলেতে চাঁড়য়া আত কাঁদয়া বিকল গো 
তা দোখ বিদরে যেন১ হয়া 
কত যতন কাঁর তবু শ্রবোধ না মানে গো 
অঙ্গ ২ আছাড়ায় বারে বারে। 
ক হৈল কিহৈল বাল কাঁদে পুণ্যবতশ গো 
কেহ 'স্থর হইতে না পারে॥ 
হেনই সময়ে এক নারী আত খেদে গো 
হাতে তাল দয়া বোলে হার। 
তা শান চণ্চল [শিশু কুল্দন সম্বার গো) 
হাসয়ে তাহার গলা ধার॥ 
সবাই হরষ হৈয়া 'হাঁর হার বলে গো 
নিমাই নাময়া কোলে হৈতে। 
দাঁড়াইতে নারে তবু ৩ নাচয়ে কৌতুকে গো 
হাত দিয়া জননশর হাতো। 


পদরজাবজলশ ১৩৩. 


1ক লাগি কাঁদল কেউ বুঝিতে নারল গো 
সবাই ভাবয়ে মনে মনে। 
নরহার-পরাণ নিমাই এই রূপে গো 
খেপামি কাঁরতে ভাল জানে ॥ 
পদকল্পলাতকা পৃঃ ১ 
গৌ ৭২ পৃঃ 
রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ__ 
(১) মোর 
(২) হাসয় তাহার গলা ধার (বন্ধনশর ভিতরকার অংশ পদরজ্বাবলীতে নাই) 
(৩) তমু 
(৮০) মঙ্গল' রাগ 


আপাদ-মস্তক, প্রেম-ধারা বারষত 
চোঁদগে ঝলকত কিরণে। 

মত্ত গজেন্দ্র জান গমন সুলাবাঁণ ৯ 
চাঁদ উদয় করু চরণে ॥ 

কেমন বিধাতা সে গোরাঞ্গ-চাঁদের দে 
গাল আপন তনু দট়িয়া। 

কেমন কেমন তার কাণ্ঠ-পাষাণ হয়া 


তখাঁন না গেল কেনে গিয়া ॥ 
আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা 
গঁলয়৷ গাঁলিয়া পড়ে অবনী। 
অরণ্যের মুগ পাখী ঝুরয়া ঝুরিয়া কান্দে 
নাহ কান্দে হেন নাহি পরাণ ॥ 
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর 
যেমন তেমন দেহ পাইয়া । 
অনন্ত দাসের মন ঠাকুর গোৌরাঙ্গের গুণ 
দেশে দেশে ফাঁর যেন গাইয়া ॥ 
রবীন্দ্রনাথধত পাঠ তরু ২২০৬ 
(৯) সুনাচনী 
৮১) তুড়ি 
শোরচন্দ্র নাদিয়া মাঝ 
কুপ্ত কেশরপন উজোর 
কনক-রুচির-কাতিয়া। 


"১৭৪ রবশন্দ্র-সাছিত্যে পদাবলশর স্থান 


কোটি কাম রুূপ-ধাম 

ভুবন মোহন লাবাঁণ ঠাম 

হেরত জগত-যুবাঁতি উমাতি 
ধৈরজ ধরম ১ তোঁজয়া ॥ 


আসিম ২ পুণিম-শরদ-চল্দ__ 

কিরণ ৩-দমন বদন-ছন্দ 

কুন্দ-ঝুসুম 'নান্দি সুষম 
মঞ্জু দশন ৪-পাঁতিয়া। 


বিম্বু ৫-অধরে মধুর হাঁসি 

বমই কতাঁহ* আঁময়া-রাঁশ 

শুধই ৬ সাধু-ীনকর 'নঝর 
বচন এছন ভাঁতিয়া॥ 


মধুর বরজ-বাপন-কুর্জ 

মধুর িরনীতি-আরাতি-পনঞজ 

সোঙার সোঙার আধক অবশ 
মুগধ দিবস রাতিয়া। 


ভাবে ৭ অবশ অলস ধন্দ 
চলত চলত খলত মন্দ 
নাবড় আনন্দে মাঁতিয়া ॥ 


অরুণ নয়ানে করুণ চাই 
নটত উমত লঠত ভ্রমত 
ফুটত মরম ছা'তিয়া। 
উত্তম মধ্যম অধম জীব 
সবহঃ প্রেম-আঁময়া পশব 
তাঁহ* বলরাম বাত একলে 

সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥ 

তরু ২১১৯ 
ববীন্দ্রনাথধৃত পাঠ 
৫১) ধৈরজ ধরণ তোঁজয়া 


পদরক্াবল' 


(২) অসীম প্যীর্ণমার শরদ চল্দ 
(৩) করণ মদন বদন ছন্দ 


(এখানে কিরণ মদন বোধ হয় দমনের বদলে ছাপার ভুল; 'মদন' পাঠ ধারলে 


অর্থ সঙ্গাত হয় না)। 


(৪) মঞ্জ বসন পাঁতয়া-বসন' শব্দ অপেক্ষা 'দশন' শব্দ আঁধকতর সঙ্গত, 
কেননা একজনে এক বা দুই খাঁন বসন পরে, বসনের পধান্ত পারধান করে না। 


(৫) 'বিদ্ব অধরে 
(৬) সুধুই সীধুঁন ঝরে নিঝর 
(৭) আবেশে 


৫৮২১ ধানশ'ী 


ানরবাধ মোর হেন লয় মনে 
খেণে খেণে আনমেষে। 
নয়ন ভাঁরয়া গৌরাঙ্গ-বদন্‌ 
হোরয়ে মন হারষে॥ 
আই আই কয়ে সে রূপ-মাধুরী 
নিরামল কোন বাঁধ । 
নদশয়া-নাগরী সোহাগ-আগার 
পাইল রসের 'নাধ॥ 
অপরুপ রূপ কেশর কাঁরয়া 
ইচ্ছা যে হিয়ায় লোপ ১। 
সোনার বরণ বসন পাঁরয়া 
জাঁবন যৌবন সোঁপ। 
চুলের ২ চাঁপার ফুল হেন করি 
আউল্যায়্যা কাঁরয়ে ৩ দেখা । 
লাজ ভয় ছাড় কোলে ৪ ডীঁড় পাঁড় 
দু বাহু করিয়া পাখা ॥ 
পরশীতি-মূরাতি চিত্র বনাইয়া 
কাহয়ে মনের কথা। 
বূকে বুকে সুখে মুখে মুখ ভার 
ঘুচাই মনের বেথা 


রবীন্ছ্নাথধৃত পাঠ-- 
(১) ইচ্ছায় 'হিয়ার লোপ 
€২) চুলের ৮াঁপা 


৯৭৬ রবশন্দ্র-সাহত্যে পদাবলশর স্থান 


(৩১ কারয়া 
(5) লোকে ভীড় পড় ছোপার ভুলে "কালে" 'লোকে' হইয়াছে) 
€&) 'িরশীতির মরাঁতি 

(৮৩) কল্যাণ 


আমিয়া মাঁথয়া কেবা নবনশ ১ তুলল গো 
তাহাতে গাঁড়ল গোরা-দেহ। 
জগত ছানয়া কেবা রস 1নঙ্গাঁরিল গো 
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥ 
অখণ্ড পিযূব ২ ধারা কেবা আউাঁটল গো ৩ 
সোনার বরণে ৪ হৈল ান। 
সে চাঁন মারয়া কেবা ফোন তুলল গো & 
হেন ৬ বাস গোরা-অঙ্গ খান ॥ 
অন:রাগের দাঁধ প্রেমার সাচনা দয়া 
কে না পাঁতিয়াছে আঁখ দহাট। 
তাহাতে আধক মহু লহ লহ কথাখাঁনি 
হাসিয়া কহয়ে গুঁট গ্াট & 
বজুরশ বাটয়া কেবা গাখাঁন মাঁজল গো 
চাঁদে মাঁজল ৭ মুখখান। 
লাবণ্য বাটয়া কেবা চিত ৮ োানরমাণ কৈল 
অপরুপ রূপের বলান ॥ 
সকল-পীর্ণমা-চাঁদে বকল ৯ হইয়া কান্দে 
কর-পদ পদূমের গন্ধে। 
কুঁড়ীটি নখের ছটায় জগত আলো কৈল গো 
আখ পাইল জনমের অন্ধে ॥ 
এমন বিনোদ রূপ কোথাও ১০ না দোখ গো 
অপরুপ প্রেমের বনোদে। 
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁন্দয়া আকুল শো 
নার ১১ কেমনে প্রাণ বান্ধে ॥ 
সকল রসের সার বিনোদ ১২ হৃদয় খাঁন 
কে না গাঁড়ল রঙ্গ 'দয়া। 
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন গাঁড়ল গো 
বান ভাবে মু মল কাঁদ্দয়া ॥ 
ইম্দ্রধনুক ১৯৩ আন গোরার কপালে গো 
ফেবা 'দল চন্দনের রেখ।। 


৯২ 


পদরত্ববলশ 


পুরুষের স্বরূপ যত ১৪ কুলের কামিনী গো ৯৫ 
দু হাত ১৬ করিতে চাহে পাখা ॥ 
রঙ্গের মান্দর খানি নানা রত্র দয়া গো 
গড়াইল বড় অনুবম্ধে। 
ললা-বনোদ কলা ভাবে আভলাষ গে৷ 
মদন-বেদন ভাব কান্দে ॥ 
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সভার মনে 
দেখিবারে আঁখ-পাখী ধায়। 
আঁখর তিয়াস দেখ মুখের লালস গো 
আলসল জর জর গায়॥ 
কুলবত কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভ ১৭-লড়ে 
গুণ গায় অপুর পাষণ্ড। 
ধুলায় লোটাইয়া কান্দে কেহো থির নাহ বান্ধে 
গোরা-গুণ আময়া অখণ্ড ॥ 
ধাওরে ১৮ ধাওরে বাল প্রেমানন্দে কোলাকুলি 
কেহো নাচে অট্ট আট্ট হাসে। 


সুশীলা কুলের বহু সেবনে সকল যা 
গোরা-গুণ রূপের বাতাসে ॥ 
নদীয়া নগর-বধু হোর গোরা-মুখ বধু 
ঝব ঝর নয়ান সদাই। 
অনুরাগে বুক ভে পুলাঁকত কলেবরে 


মন মাঝে সদাই জাগাই ॥ 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গণে রাত দিবা 
গোরা-রূপে লাগ গেল ধান্দা । 
আখল ভুবন-পাঁত ধূলায় লোটাঞ্া কান্দে 
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥ 
লাখমশ-বিলাস ছাড় প্রেম-আভিলাষী গো 
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখ। 
রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহর না হয় গো 
এই গোরা তন তার সাখী ॥ 
দেখরে দেখরে লোক হেন প্রেমা অপরূপ 
ভ্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া। 
আঁকণ্চনের সনে কি লাগ কি ধন মাগে 
ক 'না সুখে বূলয়ে নাঁচয়া ॥ 


৯৩৭ 


৯১৭৮ _. স্ববণন্্র-সাহিত্যে পদ্াবলশর স্থান 


জঁয় রে জয় রে জয় হেন প্রেম-রসালয় 
ভাঁঙ্গ বিলাইল ১৯ গোরা রায়। 
1নজর্শবে জীবন পাইল পঙ্গু গার ডিগ্গাইল 
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥ 


তরু ২১২৯ 
রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ 
(১) নুনি 
€২) বিজ্ঞার 
(৩) আউাঁটল গোরা 
(9) বরণ 


(৫) গা খাঁন মাজল গো 

(৬) হেমবাসে গোরা অণ্গ খাঁন 

(৭) মাঁথল 

(৮) চিত্ত 

€৯) আকুল 

€১০) কোথায় দোখয়ে নাই 

€৯১) নারী বা 

€১২) বিশাল হয় খান 

(১৩) ইন্দ্রের ধনুক 

€১৪) ওরপ স্বরূপা যত 

€১৫) কুলের কামিনী ছিল 

(১৬) দুহাতে কাঁরতে চায় পাখা 

(১৭) উভরড়ে 

€১৮) ধাওয়ে ধাওয়ে 

€১১) বনাইল (এস্থানে শবলাইল' পাঠই আধিক সঙ্গত মনে হয়) 
(৮৪১ গাম্ধার 


যাহা পহহ অরুণ-চরণে চলি যাত। 
তাঁহা তাঁহা ধবাঁণ হইয়ে মঝন গাত॥ 
যো সরোবরে পহ্, নাতি নাত নাহ। 
হাম ভার সলিল হোই তাঁথ মাহ॥ 
এ সাঁখ বিরহ-মরণ নিরদন্দ। 

এছনে 'মলই যব গোকুলচল্দ ॥ 

যো দরপণে পহত নিজ-মৃখ চাহ । 
মঝ্‌ অঞ্গ জোতি হোই ১ তি মাহ! 


পদরজ়াবলশ ২১৭৯ 


যো বাঁজনে পহঃ বীঁজই গাত। 
মঝু অগ্গ তাহ হোই ২ মৃদু বাত 
যাঁহা পহ ভরমই জলধর-শ্যাম। 
মঝু অঙ্গ-গগন হোই তছ ঠাম॥ 
গোবিন্দ দাস কহ কাণ্চন-গোঁর। 
সো মরকত-তনু তোহে য়ে ছোঁড়॥ 
রস ১৯৫ 
স ৩৬৯ 
তরু১৯১৫৩ 
পাঠান্তর--স 
(১) হহয়ে 
(২) হইয়ে 
(৫) শ্রীরাগ 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
পরাশিতে ১ চাহ তুয়া চরণের ধূলি॥ 
(অভিমান দূরে করি চাহ একবার। 
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ॥) 
পীত শপম্ধন মোর তুয়া আভলাষে। 
পরাণ চমকে যাঁদ ছাড়হ নিশ্বাস ॥ 
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মূরাল। 
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতাল॥ ২ 
তুয়া মুখ নিারখিতে আঁখ ভেল ভোর। 
নয়ন-অণ্চল তুয়া পর-চিত-চোর ॥ 
রূপে গুণে যৌবনে ভূবনে আগাল ৩ 
বাহ নিরমিল তোহে ৪ পারাত-পৃতাঁল॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ। 
জ্তানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥ 
তরু ৪৪৬1 ৫১৩ 
রবশন্দ্রনাথধৃত পাঠ 
€১) নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতি 
(২) পরাঁশতে চাহি তোমার চরণের ধুঁল 
(৩) আগ্াল 


€৪) ভুয়া 
বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ পদরয়াবলগতে নাই। 


৯৮০ 


রবাল্দ্-সাহিত্যে পদাবলখর স্ধান 
(৮৬) গপুহই 


যাহাঁ১ যাহা নিকসয়ে তনু তনু-জোতি। 
তাহাঁ২ তাহা বিজুর চমকময় ৩ হোতি॥ 
যাহাঁ৪ যাহা অরুণ চরণ চল চলই। 

তাহাঁ & তাহাঁ থল-কমল-দল খলই ৬ 
দেখ ৭ সাঁখ কো ধাঁন সহচার মোঁল। 
হামার জিবন সঞ্জে করতহি খোঁল ৮॥ 
যাহা ১ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু ?বলোল। 

তাহা ২ তাহা উদ্ছুলই কাণলন্দি-হালোল ৯ ॥ 
মাহা ১ যাহা তরল বালোচন ১০ পড়ই। 
তাহাঁ ২ তাহা িল-উতপল (বন) ১১ ভরই ॥ 
যাহাঁ১ যাহা হেরিয়ে মধ্যারম হাস। 

তাহাঁ২ ভাহাঁ কুন্দ কুমূদ পরকাশ ॥ 
গোঁবন্দদাস কহ মুগধল কান। 

[চনলহ, বলাই চিনই ১২ নাহ জান] 


(১) (৪) যশহ যশহ--ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ 
(২)(৫) তশহ তশহ--ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ 


(৯) 


(৬) 
(৭) 


(৮) 
(৩) 
(১০) 
(৯১) 
(১২) 


কালিন্দী কলোল--সং, ক্ষ 


লখই--স 
দেখলং কো ধনন-ক্ষ 


সজান' সো ধনশ--গী 


কোঁল-_সং 

চমক মতি-ক্ষ 
দৃগণ্ল--ক্ষ 
উতপল ভরই--স 
গচনল- রবীন্দ্রনাথ 


ম্ষণদা ১২।৩ 
গী ৩৮৯১ 
স১৪ 

সং ৬ 
তর, ৮৬ 
কী ১৮৩ 


পদরদ্বাবলশ ১৮১ 


(৮৭) ধানশশ 


রূপ লাগি আঁখি ঝরে, গুণে মন ভোর। 
প্রাতি অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাতি অঙ্গ মোর 
হিয়ার পরশ লাগ হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ াঁরাতি লাগ থর নাহ বাম্ধে॥ 
সই কি আর বাঁলব। 

যে প্যান ১ করিয়াছি মনে সেই সে কারব॥ 
দেখতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগ আউলাইছে গা॥ 
হাসিতে খাঁসয়া পড়ে কত মধ ধার। 

লহ লহ হাসে পহ? পিরীতির সার॥ 
গুরু গরবিত মাঝে রাহ সখা সঙ্গে। 
পুলকে পূরয়ে তন শ্যাম-পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকতে করি কত পরকার। 

নয়নের ধারা মোর নহে আনিবার ॥ 

ঘরের ঘতেক সভে করে কাণাকাণ। 

জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগাণি ॥ 


স ২৪৬ 
র ১৪৫ 
তরু ৭৪৮ 
কণ ২৮৪ 
রবীক্দ্রনাথধৃত পাঠ 
(১) পাঁণ 
(৮৮) মাথুর 
নব বন্দাবন নবীন তরুগণ 
নব নব বিকশিত ফূল। 
মাতল নব আলকুল॥ 
বহরই নওল কিশোর । 
কালান্দ-পুঁলিন কুঞ্জ নব শোভন 
নব নব প্রেম বিভোর ॥ 
নাবন-রসাল মুকুল-মধ্-মাতিয়া 


নব কোকিলকুল গায়। 


১৮২ রবীল্দ্-সাহিত্যে পদ্গাবলশর স্থান 


নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই 

নব-রসে কাননে ধায় ॥ 
নব যুবরাজ নাঁবন নব নাগাঁর 

মশলয়ে নব নব ভাঁতি। 
নাতি নাতি এঁছন নব নব খেলন 

[বদ্যাপাতি-মাতি মাত ॥ 

তর ১৪৩২ 
(৮৯) বিহাগড়া 


মধু-খতু মধুকর-পাঁত। 
মধুর-কুসৃম-মধু-মাতি ॥ 
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। 
মধুর মধুর রস-রাজ ॥ 
মধুর যুবাতিগণ সঙ্গ। 
মধুর মধুর রস-রঙ্গ ॥ 
মধুর যল্ম রসাল। 
মধুর মধুর করতাল ॥ 
মধুর নটন গাঁতি-ভঙ্গ। 
মধুর নানি ১ নট-রঙ্গ ॥ 
মধুর মধুর রস-গান। 
মধুর 'বদ্যাপাতি ভাণ॥ 
তর, ১৯৫)৮। 
রবীল্দ্রনাথধৃত পাঠ-_ 
€১) নটন 
(৯০) 'বিভাস 


অহে নাথ কিছুই না জান। 
তোমাতে মগন মন দিবস রজনি 
জাগতে ঘৃমিতে চিতে তোমাকেই দোখ। 
পরাণ-পৃতলি তম জীবনের সখী ॥ 
অগ্গ-অভরণ তুমি শ্রবণ-রঞ্জন। 
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥ 
নামিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাঁসি। 
রায়-বসম্ত-পহ্ প্রেম-পু্জ রাশি ১0 
রবশল্দ্নাথধৃত পাঠ তরু ২৯৪৩ 
€১) রায় বসল্ত কহে পহ প্রেমরাশি 


পদরয়াবলণ ১৮৩ 


(৯১) মল্লার 

বড় অপরূপ দোঁখল* সজাঁন 
নয়াল নিকুঙ্জ মাঝে। 

ইন্দ্রনীল-মাঁণ কনকে জাঁড়ত ১ 

হয়ার উপরে সাজে ॥ 

কুসূম-শয়নে মালত নয়নে ২ 
উলাসত অরাঁবন্দা। 

শ্যাম-সোহাঁগন? কোরে ঘুমায়ীলি 
চান্দের উপর চল্দা ॥ 

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রাঁজত 
তাহে 'পিককুল গান। 

মরমে মদন-বাণ দোঁহে অগেয়ান 
ক বাঁধ কৈল নিরমাণ ॥ 

মন্দ মলয়জ পবন বহু মৃদু 
ও সুখ কো করু অন্ত। 

সরবস ধন দোহার দুহ* জন 
কহয়ে রায় বসন্ত! তরু ১৩০২ 

ৰবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ 
(১) কেতকে জাঁড়ত 
(২) কুসুম শয়ানে মালিত নয়ানে 
(৯২) বরাড়ি 


ভুলে ভুলে রে দোহার রূপে নয়ন ভূলে । 

কনক-লাতিকা রাই তমালের কোলে ॥ 

বীজই ১ বনে বনে ভ্রমই দুহ। 

দোঁহার কান্ধে শোভে দোহার বাহু॥ 

দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মাঁণ। 

জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥ 

কষিতে কফিল নহে কুন্দন হেম। 

তুলনা দিবার নাহ দোহাঁকার ২ প্রেম ॥ 

বদনে বদন দিতে মদন জাগে। 

আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে। 

চান্দ৩ উপরে চান্দ পিয়ে রস-সংধা। 

গোবিন্দদাস কহে না ভাঞঙ্গিল ক্ষুধা তরু ৬৪৯ 
কী ২১৬ 


১৮৪ রবশন্দ্-সাহিত্োে পদাবলণর স্থান 


পাঠান্তর-- 
(১) কীর্তনানন্দে আরম্ভ-- 
বিজন বনে বনে ভ্রমই দুহু। 
(২) দণহার প্রেম রবীন্দ্রনাথ 
(৩) দোহা দোহা রাখত দোহা দোহা ভুলে 
গোবিন্দ দাসের চিত সদাই বুলে॥ 


(৯৩) বিভাস 
প্রাণনাথ কেমন করিব আঁম। 
তোমা বিনে মন করে উচাটন 
কে জানে কেমন তুমি ॥ 
না দোঁখ নয়ন ঝুরে অনুখণ ১ 
দোখতে তোমায় দোখ॥ 
সোঙরনে মন ঘুরাছিত হেন 
মাদয়া ২ রাহয়ে আঁখি॥ 
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত 
আন না ভাবয়ে মনে। 
নামষের আধ পাসারতে নার 
ঘুমাল্যে ৩ দোৌখ স্বপনে ॥ 
তোমা নাম কার কান্দি। 
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত 
তিলেক থির নাহ বান্ধি ॥ 
তর, ২৯৫৩ 
রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ-_ 
(১) ঝরে অনুক্ষণ 
(২) মনদিয়ে 
(৩) ঘুমাইলে 
(৯৪) কামোদ 
কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নাময়াছে ভাল 
ফুল ফাঁটয়াছে সার সারি। 
পারমলে ভরল সকল বৃন্দাবন 
কেলি করে প্রমরা ভ্রমরী ! 
রাই কানু বিলসই রজ্গে। 


িয়ে দূহঃ ১ লাবণি বৈদগ্গধ ধনি' ধান 


পদরয়াবলনী ১৮৫ 


মাণময় অভরণ অঙ্ো ॥ 


রাইর দক্ষিণ কর ধার 'প্রয় গারধর 
মধুর মধুর চাল যায়। 

আগে পাছে সখাীগণ করে ফল বারষণ 
কোন সখা চামর ঢূলায়॥ 

পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল 


মণময় বেদীর উপরে। 
রাই কানৃ-কর ধার২ নৃত্যকরে ফিরি ফা 
পরশে পুলক অঙ্গ ৩ ভরে॥ 
মৃগমদ চন্দন কর কার সখাীগণ 
বারখয়ে ফুল গম্ধরাজে। 
শ্রম-জল বিন্দু বন্দি শোভে রাই মুখ-ইন্দ্‌ ৪ 
অধরে মুরলী নাহি ৫ বাজে॥ 


কুসমিত বৃন্দাবন কলপ-তরুরগণ 
পরাগে ভরল আলকুল। 
রতনে খচিত হেম মান্দর সুন্দর যেন 
নরোত্তম-মনোরথ পুর ॥ ৬ 
ক্ষণদা ৩০1৭ 
স ২৩০ 
তরু ১০৭৪ 
পাঠান্তর-- কশ ২০৭ 
(১) রূপ-লাবাণি- ক্ষ 
(২) কর জোর- ক্ষ, রবান্দ্রনাথ 
(৩) তনু ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ 


(৪) 
(৫) 
€৬) 


শোভা করে মুখ ইন্দ ক্ষ 
অধরে মূরলী লহু বাজে আত স_ন্দর পাঠ)- রবীন্দ্রনাথ 
কীর্তনানন্দে-_ 
হাস বিলাস রস কলা মধুর ভাষ 
লোচন মোহন লালা ধরু। 
দূহু রুপ লাবাঁণ হেম মরকত মণি 
| নরোভতম মনোরথ ভরু॥ 
(৯৫) কেদার 
একে সে মোহন যমুনা কল। 
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল ॥ 


৯১৮৬ রবীল্দ্-সাছিত্যে পদাবজশীর স্থান 


আরে সে 'বাবধ ফুটল-ফুল। 
আরে সে শরদ-যাঁমান ॥ 
ভ্রমরা ভ্রমার করত রাব 
পক কহ কুহু করত গাব. 
সাঙ্গান রাঙ্গাঁণ মধূর বোলনি 
1বাবধ ১ রাগ গায়নি। 
বয়স কিশোর মোহন ঠাম 
'নরাঁখ মূরাছ পড়ত কাম 
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম 
পয়ল বসন দাঁমান। 
শাঙল ২ ধবল কাল গোরি 
ণবাবধ বসন বান কিশোর 
নাচত গায়ত রস-ীবভোর ৩ 
সবহঃ ৪ বরজ-কামান। 
বিণা কাঁপনাস নাক ভাল 
সপ্ত ৫&-সূর বাজত তাল 
এ সর-মণ্ডল মান্দরা ডম্ফ 
মেলি কতহঃ গায়নি। 
ন*পনর ঘন্তগদর মধণর বোল 
ঝনন ননন নটন লোল 
হাঁস হাঁস কেহ করত কোল 
ভাল ভাল বোলনি। 
বলরাম ৬ দাস পড়ত তল 
গাওত মধুর আতি রসাল 
শুনত শুনত জগত উমত 


হৃদয়-পৃতলি দোলনি ॥ 
তরু ১৯২৭৮ 
ক ২২৪ 
প্রাঃ ৯০ পৃঃ 
জ্কানদাস ভাঁণতা 
পাঠান্তর--কাী 
(১) কেদার 


(২) সাঁঞঙ্গনশ ধবলশ কালশ গোর; সাঙল ধবল কালিম গোরি- রবীন্দ্রনাথ 
(৩) নাচত গায়ত করত কোল 


পদরতাবলশী ৮০ 


(৪) সাঁঙ্গনশী 

(৫) সগ্তসরাঁণ 

(৬) জ্ঞানদাস পড়ত তাল- প্রাচশন কবির গ্রল্থাবলশী হেরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদত) ১৩০৪ সাল 
উগকা-- 

এই পদাঁটির ছন্দ ও শব্দ যোজনার সাহত ১০১ সংখ্যক পদ গোবিন্দদাসের 
শরদ চন্দ পবন মন্দ) তুলনা কাঁরলে দেখা যায় যে এই বলরাম দাস গোবিন্দদাসের 
বংশজ কাব; 'তাঁন তাঁহার পূর্বপুরুষের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথম 
বলরাম দাস াদবজ) গোঁবন্দদাসের পূর্বের পীঠির লোক। অন্করণ হইলেও 
পদটি সুন্দর । 


(৯১৬) সহই 

সই 'পারাতি ণপয়া সে জানে 

যে দোখ যে শান চিতে অনুমান 
ণনছান 'দয়ে পরাণে॥ 

মো যাঁদ সিনাঙ আঁগলা ঘাটে 
পাঁছিলা ঘাটে সে নায়। 

মোর অত্গের জল পরশ লাগিয়া 
বাহু পসারয়া রয়। 

বসনে বসন লাগবে লাঁগয়া 
একই রজকে দেয়। 

মোর ১ নামের আধ আখর পাইলে 
হরিষ হইয়া লেয়। 

ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া 
ফিরয়ে কতেক পাকে। 

আমার অঙ্গের বাতাস ষে 'দগে 
সে মুখে সে দিন থাকে ॥ ২ 

মনের আকুতি বেকত করিতে 
কত না সম্ধান জানে। 

পায়ের সেবক রায় শেখর 
কিছু বুঝে অনুমানে | ৩ 

তর: ৬৭৯ 
পাঠাল্তর--কণী ক ২৯০ 


€১৯) মোর নামের যে আদ আখর 
সে নাম সদাই লয়। 


2১৮৮ রবণল্দ্র-সাহিত্যে পদাবলণর স্থান 


€(২) গায়ের বায়ের পরশ লাগিয়া-- 
সদাই সে মুখে থাকে॥ 
€৩) দয়ার সেবক শেখর রায় 
জানে কিছ অনুমানে 
(৯৭) লালিত 
প্রাণনাথ তোহে ১ কিছু কাহতে নাঁরল:। 
জাতি কুলশশল লাজে িলাঞ্জলি দিল ॥ 
না জান মিলন আজ কি খেণে হইল। 
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াত রাহল॥ 
মূখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গাঁণ। 
বাধর লিখন ছিল হইল এমান॥ 
সব দুখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি। 
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখ॥ 


রবশম্দ্রনাথধৃত পাঠ-- 
৫১) তোমারে 
(৯৮) বিভাস 


বধু তুহঃ দয়ার সাগর। 

হাম নারী' মাতহশীনে এতেক আদর ॥ 
আহারিণী গোয়ালিনী মুঞ্ক কোন ছার। 
পরাণ 'নাঁছয়া দেই পিরীতে তোমার ॥ 
তোহাঁর গরবে ব্রজে হাম গরাঁবনশ। 
গহীন পিরীতে তোর আম কিবা জান ॥ 
আমি সোনা, তুহং বন্ধু নিকষ পাষাণ। 
প্রশে করিলা মোরে হেম লাখ বাণ 


সাধ করে সশীথায় তোমা 'সন্দুর করি ধার। 


হারা বানাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথ পার॥ 
যত যত দেখি আঁখ নহে তিরাঁপত। 
রায় বসন্ত কহে নিগ় পরত ॥ 
"মন্তব্য ঃ ও 
এই পদটি অন্য কোন সঙ্কলন গ্রল্থে ধৃত হয় নাই। 
(৯৯) বিভাস 
আলো ধন সুন্দর কি আর বলিব। 
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রাহব& 


তরু ২৯৫০ 


পদরয়াবলণ ৯৮৯৮ 


তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুজ রাঁশি। 
না১ দেখলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি॥ 
বদন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী। 
মরমে লাঁগয়াছে মধুর মৃদু হাঁস ॥ 
আনন্দ-মাঁন্দর তুম জ্ঞান শকাতি। 
বাঞ্চা-কজ্পলতা মোর কামনা-মূরাতি ॥ 
সঙ্গের সাঁঞ্গন তুমি সুখময় ঠাম। 
পাসারব কেমনে জীবনে রাধা-নাম | 
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর। 
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ 
রবীন্দ্নাথধৃত পাঠ-_ তরু ২৯৫৫ 
(১) মরমে লাগছে মধুর মৃদু হাঁসি 
(এটি মূলের ষ্ঠ চরণ; রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ ও পণ্চন চরণ বাদ দয়াছেন) 
এই পদের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ কেমন ভাবে কাঁরয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় 
অধ্যায়ে দ্রম্টব্য। 


(১০০) ধানশ্ী 


রাতি দিনে চৌখে চৌখে বাঁসযা সদাই দেখে 
ঘন ঘন মুখখাঁন মাজে। 
উলাট পালাঁট চায় সোয়াস্ত নাহক পায় 
কত বা আরাতি হিয়ার মাঝে ॥ 
সই ও দুখ লাগয়া১ আছে মনে। 
যারে বিদগধ-রায় বাঁলয়া জগতে গায় 
মোর আগে কিছুই না জানে॥ 
জবালয়া উজ্জঙ্ল বাতি জাঁগয়া ২ পোহায় রাত 


নদ নাহ যায় পিয়া ঘুমে । 

ঘন ঘন করে কোলে খেনে করে উতরোল 
[তিলে শতবার মুখ চুমে ॥ 

খেনে বুকে খেনে পিঠে খেনে রাখে দিতে দিঠে 

হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায় ৩। 

দারদ্রের ধন হেন রাখতে না পায় স্থান 
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥ 

ধঁরয়া দৃখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে 


খেনে ধরে হিয়ার উপরে । 


৯৯০ রবশন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলশর স্থান 


খেনে পুলাকিত হয় খেনে আঁখি মদ রয় 
বলরাম কি কহিতে পারে ॥ 
তরু ৬৮২ 
রবাল্দ্রনাথধৃত পাঠ-- 
(১) লাগয়াছে 
(২) জাগ পোহাল রাতি 
(৩) শোয়ায় 
(১০১৯) কানড়া 
শরদ চন্দ পবন মন্দ 
বাঁপনে ভরল কুস্‌ম-গন্ধ 
ফল মল্লিকা মালাতি যাথ 
মও-মধুকর-ভোরণি ১। 
হেরত ২ রাতি এছন ভাতি 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি-গান পণ্সম তান 
কুলবাঁতি-চিত চোরাঁণ॥ 
শুনত ৪ গোপী প্রেম রোপি 
মনাহ* মনহি* আপন ৫ সোপ 
তাঁহ চলত যাঁহ বোলত 
মুরালক কল লোলান ৬। 
বসি ৭ গেহ নিজহঃ দেহ 
এক নয়নে কাজর-রেহ 
বাহে রাঞ্জত কঙ্কণ ৮ একু 
একু কুন্তল ডোলান ৯॥ 
শাথিল ছন্দ নিবিক ১০ বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবাঁতিব্ন্দ 
খসত বসন রসন চোল 
গালত বেণি লোলনি। 
ততাঁহ* বোল সাখাঁন মেলি 
কেহ কাহুক পথ না হোরি 
এছে মিলল গোকুল-চন্দ 
গোঁবন্দ দাস গাওান ১৯১ 
ক্ষ ২১1৪ 
স ২২১ 


গপাঠান্তর-- 
(১) 
6২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
65) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 

উকা-_. 


মনাহ* মনাহ* আপন সোঁপি-মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া। 


সদ রবল। 


বোলাঁন-_সং 

হেরই-ক্ষ 

শ্যামর মোহন মদন মাঁতি- রবীন্দ্রনাথ 
সুতল গোপন- রবীন্দ্রনাথ 
আপনা--ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ 
বোলান-সং; রোলনঈ- রবীন্দ্রনাথ 
বছুর-ক্ষ, স, রবীন্দ্রনাথ 
মঞ্জীর- ক্ষ, স, রবীন্দ্রনাথ 
লোলাঁন-_সং; দোলান- সং 
নশীববন্ধ--_ রবীন্দ্রনাথ 

বোলাঁন--স, রবীন্দ্রনাথ 


[বসার গেহ-গৃহ ভুলিয়া 

বাহে_বাহ্‌তে 

এক নয়নে কাজর-রেহ ইত্যাঁদ-__ 

“জ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯1৭ শৈ্লাকের ব্যত্যস্তবস্তাভরণাঃ"র ভাব লইয়া লেখা । 

কেহ কাহুক পথ না হেরি-ভাগবতের ১০। ২৯1৪ “আজল্মুরন্যোনামলক্ষি- 
€তোদ্যমাঃ” ভাব লইয়া বাঁচিত। 


(১০২) জয়জয়ল্ভা 


কানন দেবাতি, বৃল্দা সখী তাঁথ 


রাইয়ের সরসি কূলে। 


বিচিত্র ঝৃলনা করিয়া রচন; 


সখদ বকুল মূলে! 


ঝুলনা উপার নাগর নাগরশ 


আসিয়া বসিয়া রঙ্গে । 


ঝুলায় ঝূলনা সকল ললনা 


মদ গদ ভরে অঙ্গো॥ 


ঝুলনা ঝমকে রাধিকা চমকে 


তা দোখ নাগর ডর়ে। 


১৯৯ 


সং ২৭৮ 
তর্‌ ১২৫৫ 
কী ২২০ 


রবশস্দ্-সাছিত্যে পগাবজলশর স্থল 


হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিক়া 
ধনশরে করল কোরে ॥ 

রাসবতশ লৈয়া কোরে আগ্র্দোরয়া 
ঝুলয়ে রাঁসক রায় । ৃ 

সহচরন গণ ঝুলায় দ্বিগুণ 
সুস্বরে পণ্চম গায় 

ঝুলনা ধারয়া মধুর কারয়া 
কহয়ে শেখর রায় । 

দেবতা পৃীজতে যাইবে তুঁরিতে 
শদবস বাহয়া যায় ॥ 


£ই পদ প্রাচীন কোন সঙ্কলনে ধৃত হয় নাই। 


6৯১০৩) মলা 


দেখ সখশ ঝুলত রাধা শ্যাম। 


বাবধ যন্ত সু মোল সস্বর 
তান মান সুঠাম ॥ 

আষাড় গত পুন মাহ শাওন 
সুখদ যমুনা-তটর 

চাঁল্দান রজনন সুখময় সুখদয় ১ 
মন্দ মলয় সমশর ॥ ২ 

শারপুর্ণ সরোবর প্রফ্াল্পত তরুবর 
গগনে গরজে গভনর। 

ঘোর ঘটা ঘন' দাঁমান দমকত 
ধন্দু বারখত নর 

(তাহ) কলপদ্রুম-তল ছাহ শীতল 
রাচিত-রতন-াহডোর ॥ ৩ 

ঝুলয়ে তছু পর গোকি শ্যামর 
ঝুলায়ে সখ দুই ওর ॥ 

তাঁড়ত ঘন জন দোলয়ে দুহহ তন 
অধরে মন মৃদু হাস। 

বদন হেম নিল কমল বিকাশ 
স্বেদ-বিজ্দু পরকাশ & 

ছরম হোর কোই শবজন বীজই 


কপূর তাম্বকুল যোগার়। 
সংকট মেঘ-ম- লার গাওত 


'গদরহাবলণ 


মোহন মৃদণ্গ বাজায় ॥ 


কুসৃমচয় বর হার লটকত 
ভ্রমর গুণ গুণ রোল 91 

হংস সারস সুসর-শবাঁদত 
দাদুর ঘন ঘন বোল ॥ 

(দেহ) ভালে চন্দন-_ চাঁদ চমাকত 
1তলক রাঁচত কপোল €। 

চণ্চনল মুকুট সুচারু চন্দ্রিক 
পশঠ পর বোণ দোল॥ 

(দুহও) শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝল মল 
হৃদয়ে শাঁশ-মাণ-হার। 

ঝলকে অভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন 
ঝুঁকত ঝুলন-ীবহার ॥ 

(কোই) মসৃণ ঘুস্ণ সুগন্ধি ছিরকত 
শ্যাম-গোরি অঙ্গ হোরি। 

সখ-ভাষ ৭ ইঙ্গিতাঁহ দাস উদ্ধব 
করত কুসুমক ঢোর॥ 

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ 
(১) সুখোদয় 


(২) মন্দ মন্দ মলয় সমীর 
(৩) রাঁচত রতনাহি ডোল 


(5) বোল 
(৫) কপোল 
(৬) দোলে 
(৭) সখস ভাবে ইঞ্গিতাহ 
(১০৪) ধানসশ 
ঝুলনা হইতে আঁসয়া তুরিতে 
গগনে 'নিরাখি বেলা। 
ফুল তুলিবারে চঁলিলা সত্বরে 
সকল আভাীর-বালা ॥ 
ভরি ফল-ফুলে শাখা সব লোলে 
আসিয়া পরশে মূল। 
সখী সব মোল কাঁরয়া ঢামালি 


প্জালাযঘ বিবিধ ফজ 


ও 


৯৯৫ 


তর, ১৫৪৬৬ 


৯৯৪ 


উ৭কা-_ 


রবশন্দ্-পাহত্যে পদাবলশর স্থান 


সকল কানন মাঁণতে বাধন 
পরাগে পারত বাট। 

করি মধু পান আল করে গান 
ময়ূর ময়ূরী নাট॥ 

সুগন্ধি করবী তোলয়ে গরবী 
অশোক কিংশুক জবা। 

এ থল-কমল তোলয়ে সকল 
দিনমাণ জিন আভা॥ 

জাত যাঁথ-তাঁত তোলল ঘুবাতি 
মল্লিকা মালতাঁ চাঁপা । 

পূন্নাগ কেশর তোলয়ে নাগর 
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥ 

রাসক নাগর গুণের সাগর 


কুসুম রচন করে। 
হাসিয়া হাঁসয়া আইলা লইয়া 
রাইয়েরে দিবার তরে ॥ 


ভুজযূগ তুলি রাই সুবদনী 
তোলয়ে লবঙ্গ ফূল। 

রাসক-শেখর হইল বিভোর 
দেখিয়া ভূজের মূল! 

ফুল ঝাঁপা লৈয়া যতন করিয়া 
রাইর নিকট আ'স। 


ধনীর আঁচল দিলেন বিভোলে 
ফুলের সাহতে বাঁশী 

পাইয়া মুরলী রাধকা সে বোল 
রাঁখলা বিশাখা পাশে। 

বিশাখা যতনে করলা গোপনে 
শেখর দেখিয়া হাসে! 


ঢামাল--ধামাল, রং ঢং কাঁরতে কারিতে 


(১০৫) বেহাগ রাগ 
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন 
মদন রাজ নব সমাজ 


ভ্রমর ১ ভ্রমণ চাতুরি ॥ 


তর, ২৬২৯ 


পদররাধলণ ' ১৯৫ 


দেখার সাঁথ শ্যাম চান্দ 
ইন্দব-বদনি রাধিকা । 
বিবিধ যল্ল সাঁখাঁন ২ বৃন্দ 
গাওত রাগ মালিকা ॥ 
তরল তাল গাত দুলাল ৩ 
নাচে নাঁটান নটন সূর। 
প্রাণনাথ ধরত হাত 
রাই তাহে আধক পূর॥ 
অঙ্গ অঙ্গ পরশ ৪ ভোর 
কেহ রহত কাহ,ক ৫ কোর। 
জ্ঞান দাস কহত ৬ রাস 
যৈছন ৭ জলদ বজাঁর জোর ॥ 
ক্ষণদা ২৯1৯ 
স ২৩০ 
তরু ১৯০৬৬ 
পাঠাল্তর-__ 
তর এবং 'বিশ্বাবদ্যালয় সংস্করণ জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরম্ভ 
দেখ রি সখা শ্যাম চন্দ ইন্দু বদান রাধকা 
(১) ভ্রমর ভ্রমর চাতুরন-ক্ষ 
(২) যুবতীবৃজ্দ ক্ষ 
(৩) তরল তার গাত দুলার_ক্ষ 
(8) পরশি-ক্ষ 
(৫) কাহ্ক--স; কাহু কোর- রবীন্দ্রনাথ 
(৬) গাওত রাস-ক্ষ 
(৭) যৈছে-ক্ষ 
উশকা-- 
এটি রাসের বর্ণনা । 
(১০৬) মায়।র 


আজ 'বাঁপনে যাওত ১ কান 
মুরৃতি মূরত কুসৃম-বাণ 
জন জলধর রুচির অগগ 
ভত্গি-নটবর শোহনি। 
ইষত ২ হাঁসত বয়ন- চন্দ 
তরুণি-গণ-নয়ন ৩ ফন্দ 


৯৪ 


পাঠাল্তর--. 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
6&) 
(৬) 
6৭) 
টকা-. 


রবশন্্-পাছিভো পদাবলশর স্থান 


শবন্ব-অধরে মূরালি-খুরাল 
ন্িভুবন-মন-মোহনি ॥ 
কুসম-মালত চিকুর-পদ্জ 
চৌঁদকে ভ্রমর ভ্রমার গু 
পষ্ক-নিচয়--রচিত-মুকুউ 
মকর-কুণ্ডল-৪ ডোলান। 
চণ্চল নয়ন খগ্জন জোর 
সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর 
গীম & শোহন রতন-রঞ্জ 
মোতিম-হার লোলনি॥ 
কাঁট 'িত-পট 'কাঁঞ্কান বাজ 
মদগাত ৬ আত কুঞ্জর-রাজ 
জান লাম্বত কদম্ব-মাল 
মত্ত মধুকর-ভোরাণ। 
অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ 
তরুণ-তরাণ-কিরণ গঞ্জ 
গোঁবন্দ দাস-হুদয় রঞ্জ ৭ 
মঞ্জ2-মাজজর বোলনি ॥ 


আ্াওত--সং 

হাঁসত মন্দ_সং 

নয়ন ফল্দ__সমূদ্র; তরুণী নয়ন বয়ন ফন্দ--সং 
দোলন সং 

গম শোহতত। রতন রাজ--সং, তর: 

মদময় গাঁত-সং! 

হৃদয় রঞ্জন--রবীল্দ্ুনাথ 


মূরাতি মূরত কুসুম-বাণ-ধেন মাত'মান 


কামদেব। 


মুরাল-খুরলি- মঃরাল বদেন অভ্যাস করেন। 


ভ ২৩০ 
স ৪৯০ 
সং ২২৪ 
তরু ১৩০৫ 
ক ৩১ 


পদরতাধজাশা [105১৯ 


সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর--তাঁহার নয়ন ফুগল যেন বারংবার কর্ণের দিকে 
ধাইয়া যাইতেছে; অথাৎ আকর্ণাবস্তৃত নয়ন। 


এীম- গ্রীবা 
শোহতর--আঁধক শোভা করে 
মঞজজ সুন্দর 
(১০৭) সুহই 
মরম কাঁহল* মো পুন ঠোঁকলঃ 


সে জনার 'পরশীতি-ফান্দে। 
রাতি দিন চিতে ভাবতে ভাবিতে 
তারে সে পরাণ কান্দে ॥ 
বকে বকে মুখে চৌখে ১ লাগিয়া থাকে 
তমু ২ মোরে সতত হারায়। 


ও বুক রিয়া হিয়ার মাঝারে 
আমারে রাখতে চায় ॥ 

হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে 
চন্দন নহোঁ মাথে গায় । 

অনেক যতনে রতন পাইয়া 
থুইতে সোয়াস্ত না পায়! 

করপুর তাম্বুল আপাঁন সাঁজয়া 
মোর মুখ ভার দেয়। 
মুখে মুখ দেই লেয়॥ 

সাজঞ্া কাচাঞা বসন পরাঞ 
আবেশে লইয়া কোরে। 

দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরাখিতে 
[তাতিল নয়ান লোরে॥ 

চরণে ধরিয়া যাবক রচই 
আউলাঞ্া বাল্ধয়ে কেশ। 

বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে 
পাঁজর হইল শেষ ॥ 

রবীল্্নাথধৃত পাঠ তরু ৬৭৭, ২৫২৬ 
£€১) চোখে লাগি থাকি 


€২) তভূ পিয়া সদাই হারায় 
€৩) সোয়াথ 


১৯৮ রবশল্দ্-সাহিত্যে পঙাবলণর স্থান 


টকা-- 
বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগয়া থাকে 
তম মোর সতত হারায় ॥ 
ইহাকেই প্রেমবোঁচত্তয বলে। 
উজ্জল নীলমাণতে শ্রীরূপ বাঁলয়াছেন যে নায়ক-নায়িকা ষে প্রেম-তল্ময়তার জন্য 
নিকটে থাকলেও একজন অনোর সংগ অনুভব করিতে না পাঁরয়া বিরহে ব্যাকুল 
হন তাহাকেই প্রেমবোৌচত্তা বলে। ইহা! প্রেমবোঁচন্র্য নহে । 
যাবক রচই- আপ-তা পরাইয়া দেন। 


(১০৮) ধানশগ 


[শিশু কাল হৈতে বন্ধুর সাঁহতে 
পরাণে পরাণে নেহা। 

গাজাঁন ক লাগ কো বাহ গঢ়ুল 
ভিন ভিন কাঁর১ দেহা॥ 
সই কিবা সে পিরীতি তার। 


আলস কাঁরিয়। নার ২ পাসারতে 
কি দয়া শোঁধব ধার | 
আমার অধত্গের বরণ লাঁগয়া 
পঈত বাস পরে শ্যাম। 
প্রাণের আঁধক করের মুরলী 
লইতে আমার নাম॥ 
আমার অঞ্গেব বরণ সৌরভ 
মখন যে দগে পায়। 
তখন সে দগে ধায়॥ 
লাখ কামিনী ভাবে রাত 'দাঁন 
যে পদ সোঁবতে চায়। 
ত্রানদাস কহে আহাীর-নাগরী 
পারতে বাঁম্ধিলা তায় ॥ 
তর ৬৮৭ 
কী ২৯৯ 
পাঠাল্তর-_ 
০৯) কৈলে- কী 


(২) নারে পাশ দিতে- রবপল্দজ্রনাথ 
লাখ লাখ মাল তারে বাত 'দন--কশী 


দি ১৯৯ 


কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের জ্ঞানদাসের পদাবলশর পাঠ এখানে মূলে ধৃত পাঠ 
অপেক্ষা ভাল মনে হয়__ 
জাগিতে ঘুমাতে নার পাসারতে 


(১০১৯) সওয়ারি 


নিতুই নৌতুন পরসাতি দুজন 
তলে তিলে বাঁটু যায়। 
ঠা নাহ পায় তথাঁপ বাঢ়য় 
পাঁরণামে নাহি থায় ॥ 
সখী হে অদভূত দৃহহ প্রেম। 


এতাঁদন চাই ১ অবাঁধ না পাই 
ইথে ২ ক কাঁষল হেম॥ 
উপমার গণ সব কৈল আন 
দেখিতে শুনতে ধন্দ। 
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ 
স্বভাবে করিলে অন্ধ॥ 
চণ্ডীদাস কহে দোহ ৩ সম হয়ে 
এখানে সে বিপরীত। 
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে 
শুন না পরবে চীত॥ 
তরু ৯১৩ 
রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ 
(১) ঠাঁঞ 
(২) ইয়ে কি কারল হেম 
(৩) দুহ* 
উখকা__ 


পদাঁট খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রাঁচত হইবার পর চন্ডীদাস ভাঁণিতায় 
কোন ভন্ত কাঁব 'লখিয়াছলেন। 
চরিতামৃতে আছে__ 
রাধাপ্রেম বিভু_যার বাটিতে নাহি ঠাঁঞ। 
তথাঁপ সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই (১1৪) 
কৃষদাস কাঁবরাজ অবশ্য এই ভাবটি পাইয়াছিলেন ১1৪ শ্রীরুপের দান কেলি- 
কৌম্দী ভাণিকায়- 
বিভুরাঁপ কলয়ন সদাতিবাদ্ধং 
গুরুরাঁপ গোঁরচর্যয়া বিহশীনঃ। 


২০০ রষাল্দ-সাহছিত্যে পঙাধলশির স্থান 


মৃহর্পচিতবক্িমাপি শুদ্ধো 
জয়তি মূরদ্বিষি রাধকানূরাগঃ ॥ 
শ্রীকের প্রাত রাধার সেই অনুরাগ জয়যুন্ত হউক, যে অনুরাগ 'বিভূ অর্থাৎ 
সর্বব্যাপক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশশল হইতেছে, যাহা গুরু অথবা শ্রেম্ঠ হইয়াও 
গোঁরবচর্য বা সম্মানাঁদ বিহীন হইয়াছে এবং যাহা মুহম্মহ বাকুমা ভাবকে ধারণ 
কারয়াও বিশুদ্ধ হইয়াছে। 


(১১০) ধানশশী 
সখী হে দি পুছাঁস অনুভব মোয়। 
সোই [পরীত ১ অনু-- রাগ বাখানয়ে 
অনুখণ নৌতুন হোয়। 
জনম অবাধ হৈতে ও রূপ নেহারল: 
নয়ন না ?তিরাঁপত ভেলা । 
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়েো হয়ে মুখে মুখে 
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥ 
বচন-আময়া রস অনুখন শৃনলং 
শ্রুতি-পথে পরশ না ভোল। 
কত মধু-যামান রভসে গোঙায়ল* 
না বুঝল: কৈছন কোল ॥ 
কত বদগধ জন রস অনৃমোদই 
অনুভব কাহু না পোঁথ ২। | 
শমলয়ে কোঁটিমে এক ৩ 
পদরতাবলণীতে পাদটীকা-- তরু ৯৩৭ 
এই কাঁবতা সাধারণতঃ বিদ্যাপাতর বাঁলয়া পাঁরাঁচত॥ 
রবশন্দ্রনাথ ধৃত পাঠাক্তর-_ 
(৯) অনুভব বাখানিতে 
২) না দো 


(৩) লাখে না মিলল একে- রবীন্দ্রনাথের চশ্ডীদাস ও বিদ্যাপাত প্রবন্ধে 
ধৃত পাঠ। 
বাঁঞ্কমচন্দ্র ১২৭৩ সালে কপালকুণ্ডলার 'আত্মমান্দরে' অধ্যায়ে এই পদটি 
বিদ্যাপাতর ভাঁণতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাঁঙ্কমচন্দ্রের ধৃত পাঠের সঙ্গে 
পদরতাবলীর পাঠের অনেক তফাত দেখা যায়--বাঁকমচল্দ্রের ধৃত পাঠ 
জনম অবাধ হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরাপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণাহ শুনন শ্রতিপথে পরশ না গেল? 


প্দরয়াবলণী [11২০৯ 


কত মধ্যামান রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছনা কেল। 
লাখ লাখ যুগ 'হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥ 
যত ষত রাঁসক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ। 
বিদ্যাপাঁত কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক 
সারদাচরণ 'মত্র মহাশয় বহরমপুরে বিদ্যাপাঁত ভাঁণিতায় এই পদ পাইবার অনেক 
"পূ বাঁগকমচন্দ্র ইহা বিদ্যাপাঁত ভাঁণতায় পাইয়াছিলেন 'কল্তু সারদাচরণের পাঠ 
অনেক ভাল। উহা নীচে দেওয়া হইল-_ 
সখী কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সেই 'পিরীতি-অনুরাগ বাখানিতে 
[তিলে তলে নূতন হোয়॥ 
জনম অবাঁধ হাম রুপ নেহারলং 
নয়ন না 'তিরাঁপল ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণাহ* শুনল 
শ্রাত পথে পরশ না গেল! 
কত মধু যাঁমান রভসে গোঁয়াইল 
না বুঝল কৈছন কোল। 
লাখ লাখ যুগ হয়ে হিয়ে রাখল: 
তবু হিয়া জুড়ন না গোল! 
কত 'বিদগধ জন রস অনুমগন 
অনুভব কাহু না পেখ। 
শবদ্যাপাতি কহে প্রাণ জ্‌ড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥ 
আমাদের সম্পাঁদত 'বিদ্যাপাঁত গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ গৃস্তকৃত এই পদের মৌথিল 
সংস্করণ মূল পাঠ রূপে দেওয়া হইয়াছে এবং পাদটশকায় সারদাচরণ মিত্র ধৃত পাঠ 
গ্াঠান্তর হিসাবে দেখানো হইয়াছে। 


পদকতার্দের পরিচয় 


(কালানুযায়শী সজ্জিত) 


১) বিদ্যাপাতি-ই'নি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন । 
অনেকগ্াীল স্মাতির নিবন্ধ, গঞ্জের বই, ভ্রমণ কাহনী, িখনাবলশ নামে আদর্শ 
পত্র 'লাঁথবার বই এবং বভাগসার নামে আইনের বইও লেখেন িখনাবলনর অনেক 
পরে তাঁরখ আছে ২৯৯ পন্মমণ সম্বং ব ১৪১৮ খজ্টাঞ্দ। পণ্দশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে ইনি পদ রচনা করেন। ইনি শৈবধমাবিলম্বী ছিলেন। নেপালের পথ 
ও রাখভপ্রপূুরের প্াথতে তাঁহার পরের যে ভাষা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে বাংলাদেশে 
প্রচালিত পদের সাদৃশ্য খুন কম। বাঙ্গাল বৈফবেরা তাঁহার পদ নিজেদের রাঁচ 
অনমায়শী পাঁববর্তন কারয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে একজন বাঙালী 
কাঁবও 'বদ্যাপাতি ভাঁণতাগ্ন পদ 'লাঁখতেন। ৭২ সংখ্যক পদাঁট খুব সম্ভব বাঙাল 
[বদ্যাপাতির। 

২। চণন্ডীদাস--শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপাতি ও চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন কারয়া পরম 
আনন্দ লাভ কাঁরতেন। প্রাকৃচৈতনা চণ্ডীদাস খুব সম্ভব শুধু চণ্ডীদাস ভাঁণতায় 
পদ লাীখতেন। শ্লীচৈতন্যর পরে একজন কাব দ্বিজ চণ্ডীদাস ভাঁণতায় অনেকগল 
ভাল ভাল পদ 'লাখয়াছেন, কিন্তু পদগুলিতে শ্রীরুপ গোস্বামীর রচনার প্রভাব 
পাঁড়য়াছে। কৃষ্ককীর্তনের রচয়িতা চণ্ডাঁদাসও কয়েকটি পদ রচনা কাঁরয়াছেন। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আর একজন চন্ডীদাসের উদ্ভব হয়। তান বহু পদে নিজেকে 
দীন চণ্ডীদাস আখ্যায় পাঁরাচিত কাঁরয়াছেন। হান দুই হাজারের উপর পদ 
[লাঁখয়াছেন বটে. কিন্ত খুব কম পদেই কাঁনত্বের ছাপ আছে। পদরহাবলনীর &৪ 
সংখাক পদাঁট দন চণ্ডঁদাসের রচনা । 

৩। নরহরি-শ্রীখণ্ডের নরহার সরকার ঠাবুর মহাশয় শ্রীচৈভন্যের অন্তরা 
সহচর ছিলেন। 'তনি সহজ সরল ভাষায় শ্্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক পদ 'লিখিয়া 
গিয়াছেন। অস্টাদশ শবাব্দীতে নরহরি চকবতর” নামে আর একজন কবির উদ্ভব 
হইয়াছল। তাঁহার ভাষা কৃত্রিম এবং তাঁহার রচিত পদ সাধারণতঃ আকারে দনর্ঘ; 
আর নরহ'রি সরকারের পদ আকারে ছোট অথচ রসে ভরা। নরহার সরকার বৈদ্য 
জাতিসম্ভূত: তান বহ্‌ শিষ্যকে মন্দ প্রদান করেন! লোচনদাস তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান। ্‌ 

৪1 বলরাম দাস--এই নামের দুইজন সংপ্রাসম্ধ কাব ছিলেন। একজন 
শ্ীচৈতনোর সমসাময়িক। তান নিত্যানন্দ্ প্রভুর অনুগত ছিলেন। দেখকীনন্দের 
বৈষব বন্দনায় আছে 

| সঞ্গণতকারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস। 
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য 'বিশবাস॥ 


দ্রুত দে পাঁরচয় ২০৩ 


ইহার রচিত পদগুলি চণ্ডাঁদাসের ভাষার মতন সহজ ভাষায় লেখা! সখ্য ও 
বাংসল্য রসের পদ রচনায় হীন অসাধারণ কাতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইনি জাততে ব্রাহ্মণ, 
1ছলেন। 

দ্বিতীয় বলরাম দাস জাতিতে বৈদ্য। গোবিন্দদাস কবিরাজের হীন বংশধর 
ছিলেন। ইহার রচনার উপর গোঁবন্দ দাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্লজবৃলি 
মাশ্রত আলঙ্কারিক পদগহাল ইত্হার রচনা। পদরত্লাবলশীর ৪১, ৫৩, ৮১, ৯৫ 
সংখ্যক পদগ্ীলর রচনাশোলর সাঁহত বলরাম -ভাঁণতামূক্ত অন্যান্য পদের মিল নাই, 
কিন্তু গোবিন্দদাসের ১০১ সংখ্যক পদের ঝঙ্কার এই সব পদে পাওয়া যায়। 


৫&। বংশনদাস- ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক। কুলয়ার ছকাঁড় চট্টোপাধ্যায় 
ইহার 'িতা। শ্রীচৈতন্যে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে এবং সম্ভবতঃ শচশদেবীরও 
অপ্রকটের পর ইনি নবদ্বীপে িষ্ৃপ্রয়া দেবীকে রক্ষণাবেক্ষণ কারভেন। ইনি 
কখনও বংশীবদন, কখনও বংশশদাস ভাঁণতায় পদ ীলাখয়াছেন। ইহার পদের 
লালিত্য ও মাধূর্য সকলেরই হূদয় হরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ইহার পান লশলার কোন 
পদ ধরেন নাই বটে, িন্তু সেই সব পদের-কাঁবত্ব অনুপম । 


৬। যদ্যনাথ দাস- হীন শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক; শ্লীচৈতনোর 'পতৃবন্ধ 
রত্মগর্ভ আচাষেরি পূত্র। বৃন্দাবন দাস ইন্হারই উল্লেখ করিয়া বাঁলয়াছেন-_- 
যদুনাথ কাঁবচন্দ্র প্রেমরসময় 
[নরাধ নিতানন্দ যাঁহার সদয় ॥ 
ইহার “ভ্রমর গঁতার' বঙ্গপূথ অনেকস্থলে পাওয়া ধায়। ইণ্হার রচিত পদগলও 
চণ্ডীদাস রীতিতে লেখা । ইনি ঘদুনন্দন দাস হইতে পৃথক ব্যান্ত। 
৭। অনন্ত দাস- ইন অদ্বৈত আচার্যের পাঁরকর এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক 
অনন্ত রায় এবং অনন্ত আচার্য ভিতায় যে সব পদ দেখা যায় তাহা অন্য কবির 
রচনা মনে হয়। অনন্ত দাসের ভাষাও বিদ্যাপাত-ঘে*সা নহে, চন্ডাঁদাসের তুল্য । 


৮। মাধব দাস-_ইহারই কথা বোধ হয় দেবকীনন্দনের বৈষব বন্দনায় বলা 
হইয়াছে__ 
মাধব আচার্য বন্দো কাঁবত্ব শশতল। 
যাহার রাঁচত গীত শ্রীকফমধ্গল ॥ 
আচার্য উপাাধ ধার বৈষবের পক্ষে দাস ভাঁণতা দেওয়া কিছ; 'বাঁচন্র নহে। কাব 
গোবিন্দ আচার্যও গ্রোঁবন্দদাস ভাণতায় পদ িলখিতেন। মাধব নাম সেকালের বহু 
লোকের ছিল; সৃতরাং মাধবদাস অন্য লোকও হইতে পারেন। 
৯। লোচন--লোচনের পূরা নাম ন্রিলো্চন, পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার 
নাম সদানন্দশ, নিবাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামে। ইতি শ্রীচৈতন্য-মঞ্গল গ্রঙ্থে নিজের 
পাঁরচয় দয়া লাখয়াছেন-_ল্লীনরহরি দাস মোর প্রেমভন্তিদাতা, লোচনের ধামালপগৃলি 


898 রবাল্দ্-সাহছিতো পদাবরশর স্থান 


কথ্য ভাষায় লেখা এবং অত্যন্ত সূমিন্ট। হীন শ্রীগৌরাঞ্গের নাগরশীভাবের উপাসক 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে ইনি দর্শন করেন নাই। 

১০। জ্ঞানদাস--শ্রীচৈতল্যচারতামূতে নিত্যানন্দ-শাখাভুন্ত যে জ্ঞানদাসের উল্লেখ 
আছে তিনিই সম্ভবতঃ আঁদ্বতীয় কাঁব জ্ঞানদাস। 'নিত্যানন্দের বেশভূষ।. চালচলন 
সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে 'লীখয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ইনি তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলায় কাঁদড়ায় ইপ্হার বাসস্থান 'ছিল। জ্ঞানদাসের কতক- 
গুলি পদে ব্রজবুলর সংমিশ্রণ দেখা যায়; অন্য পদগুলি চণ্ডীদাসশী রীতিতে রচিত। 
পুবোন্ত পদগনুলি শেষোল্ত পদসমৃহের তুলনায় কাবত্বাংশে হীন। ইহা দেখিয়া মনে 
হয় যে জ্ঞানদাস প্রথমে বিদ্যাপাতর অনুসরণ কারয়া পদ 'লাখিয়াছলেন, কিন্তু 
পারণত বয়সে তান বুঝয়াছলেন যে প্রাণের ভাষা যাহা তাহা সহজ ও সরল হয়। 
শ্রীচৈতন্যোত্তর কাঁবদের মধ্যে জ্ঞানদাস সর্বশ্রেন্ঠ। 


১১। শ্রীনিবসে- শ্রীনবাস আচার্য পাঁচাটি মান্র পদ রচনা কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 
জানা যায়। রবান্দ্রনাথ যে পদাঁট তুলিয়াছেন সেটিই শ্্রীনবাসের শ্রেচ্চ রচনা । 
শ্রীনবাস পুরী যাইবার পথে শ্রীচৈতনোর 'তিরোভাবের কথা শুনিতে পান। সুতরাং 
তিনি ১৫১৭-১৮ খন্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জল্ম গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। হান 
শ্রীবন্দাবন হইতে গোস্বামীদের রাঁচিত শ্রস্ত সমূহ আনয়া বাংলা দেশে প্রচার করেন। 
গোঁবন্দদাস কাবরাজ ইহার 'শিষ্য। ইহার পনত্র গাঁতগোবিন্দও একজন কাঁব ও 
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যান্ত ছিলেন। ই*হারই বংশে রাধামোহন ঠাকুর জল্মগ্রহণ কাঁরয়া পদামৃত- 
সমুদ্র সঙ্কলন করেন। 


১২। নরোত্তম--ইনি শ্রীনবাস অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট ছিলেন । শ্রীবৃন্দাবনে 
' শ্রীনবাসের সাঁহত ইহার ঘাঁনষ্ঠতা হয়। নরোত্তমের আভন্নহ্‌দয় বম্ধু রামচন্দ্র 
কাবরাজ শ্্রীনবাসের শিষ্য ছিলেন। নারোত্রম কীর্তনগানের গড়ণহাটি রীতির 
প্রবর্তন করেন। ইনি একাধারে উচ্চশ্রেণীর কাব, সাধক ও সঙ্গীতশাস্তবেত্তা ছিলেন। 
ইহার 'প্রেমভান্ত চান্দ্রকা ও প্রার্থনা, বৈষফবদের নিত্য পাঠ্য। খেতৃরির মহোতসবে 
ইনি কণর্তন গান প্রচার করেন ও রাধাকৃফের মৃর্তর সঙ্গে সঙ্গে গৌর-বিফুপ্রয়ার 
মার্ত স্থাপন করেন। 


১৯৩। গোঁবন্দদাস- গোবিন্দদাস কবিরাজের গপতা চিরঞ্জীব সেন নরহরি 
সরকার ঠাকুরের অনুগতজন হিসাবে শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করয়াছিলেন। ইহার 
নিবাস ছিল ম্রর্শদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকটে তোলয়া-বৃধীর গ্রামে। 
চাল্পশ বংসর বয়স পর্যন্ত ইনি শান্ত ছিলেন, দেবী বিষয়ক পদ 'লাখিতেন এবং পত্রের 
নাম 'দিব্যাসংহ রাখিয়াছিলেন। পরে জ্যেন্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের মধ্যস্থতায় 
শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইহার রচিত পদ পাঠ 
করিয়া পরম আনন্দ পাইতেন। তিনি পত্র দ্বারা কাঁবিকে সম্বার্ধত কীরয়াছিলেন। 


'দকতাদের পারিচয় ই০৫ 


বৈফব সমাজে গোবিদ্দদাসই সবাপেক্ষা আধক জনপ্রিয় কাবি। কিল্তু তাঁহার 
আলঙ্কারক ভাবা 'টিকা-টস্পাঁন ছাড়া বুঝা যায় না। 

১৪। রায় বসম্ভ--ইনি নরোভ্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য; জাতিতে ব্রাজ্মাণ। 
ব্লবীল্দ্রনাথ ইহার পদের খুব সমাদর কারতেন। 

১৫। রায় শেখর-_রায় শেখর শ্রীখথ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের, 
শ্রীচরণাশ্রত 'ছিলেন। গোঁবল্দদাসের ন্যায় ইীনিও রাধাগোবন্দের অন্টকালশয় লশলার 
পদ 'লাঁখয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ধৃত ৬২ সংখ্যক পদাট বোধ হয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা । 
কাঁবশেখর ভাঁণতাযুত্ত পদগ্ীলর ভাব ও ভাষার সাঁহত রায় শেখরের রচনার মিল 
নাই। কাব শেখর রায় শেখর হইতে [ভন্ন ব্যান্ত। 

১৬। উদ্ধব দাস--উদ্ধব দাস নামে দুইজন কবি ছিলেন। প্রত্থম জন হইতেছেন 
নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য; আর দ্বিতীয় জন রাধামোহন ঠাকুরের শষ্য। সুতরাং দুইজন 
কাঁবর মধ্যে একশত বৎসরের আঁধক ব্যবধান। 

১৭। কবিবল্পভ- গোঁবন্দদাস কয়েকটি পদে তাঁহার কাঁব-বম্ধু বল্লভের নাম 
কারয়াছেন। ইনি কাঁববল্পভ হইভে পারেন। “রসকদম্ব' গ্রন্থের লেখকেরও নাম 
কাববল্লভ-_িন্তু তান পদকর্তা নহেন। পদকর্তা বল্লভদাস নরোত্তম দাসের শষ্য 
[ছিলেন। 'জনম অবাঁধ' পদটি 'বিদ্যাপাঁতির কি কাঁববল্পভের তাহা বলা কঠিন। 

১৮। যদুনল্দন দাস- ভ্ত্রীনবাস আচার্ষেব কন্যা হেমলতা দেবশর 'শব্য; নিবাস 
মাঁলহাটি গ্রামে! ইনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ 
মাধবের অনুবাদ এতই সুন্দর যে ইহাকে স্বতন্ত কাব্য বলা চলে। ইনি বহু পদ 
লিঁখয়াছেন। 'কর্ণানন্দ' ইহার রচনা বালয়া প্রাসাদ্ধ আছে। 

১৯। জগন্নাথ দাদ-পদকজ্পতরূতে জগন্নাথ দাসের নযটি পদ আছে। একা 
পদের ভণিতায় তিনি “আভনব সংকাঁব দাস জগন্নাথ 'াখয়াছেন। হইন্হার ষে পদাঁট 
প্রচালত পদের সাদ্‌শ খুব কম। বাঙ্গালশ বৈষণবেরা তাঁহার পদ নিজেদের রুচি 
পাওয়া যায়। জগন্নাথ দাসের পাঁরিচয় অজ্জাত। 

২০। নরাসংহ দাস--পাঁরচয় জানা যায় না। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান 
করেন যে তোটকছন্দে গোম্ঠের পদ-লেখক দেব নৃসিংহ এবং নরাঁসংহ দাস এক ব্যান্ত 
হইতে পারেন। 

২১। বাদবেন্দ্-ইনি অম্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলায় প্রাদূ্ভূত 
হন। সখারসের পদ রচনায় ইনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্ত্রীযুস্ত হরেকৃফ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ভোরতবর্ষ ১৩৩৬ শ্রাবণ) যে ইহার স্তাঁ স্বর্ণলালীও 
পদ রচনা করিতেন। 

২২। প্রেমদাস--১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খঙ্টাব্দে ইনি কাঁবকর্ণপূর রাঁচিত 
শ্লীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক স্বাধীন ভাবে পদ্যানৃবাদ করেন। তাহার চার বৎসর পরে 
বংশধশিক্ষা গ্রম্থ লেখেন। এই গ্রল্ঘবে আত্মপারচয় প্রসঙ্গে তান জানাইয়াছেন থে" 


২০৬ ... ঝবীন্দ্-সাহিত্যে পদাবলগর স্থান 


তাঁহার আসল নাম পুরুযোত্তম মিশ্র; পাশ্ডিত্যের জন্য তান 'সিম্ধান্তবাগশশ উপাধি 
॥ 2 
২৩। বিপ্রদাস ঘোষ-কোন পাঁরচয় পাওয়া যায় নাই। 
২৪। বৃন্দাবন- শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস পদরক্রাবলী ধৃত 
-বংশীশিক্ষার পদলেখক বৃন্দাবন নহেন। এই বৃন্দাবন কে. কোথায় ছিলেন, কিছুই 
জানা যায় না। 


ভণিতা বিভ্রাট 


প্রাচীন পুঁথ ও সঙ্কলনগ্রন্থাঁদতে কতকগ্াল পদের যে ভাঁণতা পাওয়া যায় 
'তাহা রবীন্দ্রনাথধৃত ভাঁণতা হইতে পৃথক । পদসংখ্যা প্রথমে উল্লেখ কারয়া 
ভাঁণতার পার্থক্য নিশি কারতোছ-_ | 
পদসংখ্যা ৪--রবীন্দ্রনাথের ধৃত পদে ভাঁণতা নাই। পদরসসারের পণথতে যাদবেন্দু 
ভিতা পাওয়া যায়। 

৮- রবীন্দ্রনাথ বলরাম ভাঁণতা ছাঁপয়াছেন কিন্তু পদকজ্পতর্‌তে উহা ঘনরাম 
ভাঁণতায় দেখা যায়। ব্রক্ষচারী অমর চৈতন্যও বলরাম ভণিতায় এ পদ পাইয়া বলরাম 
দাসের পদাবলীতে সাল্নাবন্ট কাঁরয়াছেন। 

২৪--গীতিচদ্দ্রোদয়ে, পদকঞ্পতরুতে ও কাঁর্তনানন্দে পদাঁটি চণ্ডীদাসের ভাঁণতায় 
পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকা মিউাঁজয়মের পুথতে জগন্নাথ দাস এবং পদরত্বাকরে ভাঁণতা 
লোচন দাস। 

২৫-_গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রাচীন সগ্কলন গ্রল্থে জ্ঞানদাস ভাঁণতা, 'কল্তু 
'পদরত্রাকরে বলরাম দাস ভণিতা । 

৪৬--পদাঁট আধকাংশ সঙ্কলন গ্রল্থেই জগন্নাথ দাস ভাঁণতায় আছে, 'কিল্টু 
কণর্তনানন্দে গোঁবিন্দদাস ৬ প্দরসসারে 'দ্বজ চণ্ডীদাস ভণতা দেখা যায়। 

৪৭--ক্ষণদা গাতাঁচন্তামাঁণতে ভাঁণতায় অনন্তের নাম, কিন্তু পদকজ্পতরুতে 
নরোত্তমের। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনতর ক্ষণদার ভাঁণতাই মানয়া লইয়াছেন। 

৬৩--পদামৃতসমদ্রে ও পদকল্পতরম্ুতে জ্ঞানদাস ভণিতা আছে কিন্ত রবীন্দুনাথ 
পদরত্রাবলীতে ভাঁণতা ধারয়াছেন বলরামেরু। 

৬৬--পদকল্পতরহ প্রদত্ত বদ্যাপাঁতি ভাণতাই রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, 'িল্তু পদরস- 
সারে ও পদরত্বাকারে শেখর ভাঁণতা পাওয়া যাইতেছে । 

৭৪--রবীন্দ্রনাথ পদঁটির দীনুদাস ভাঁণতাযুন্ত পাঠান্তর দিয়াছেন, আবার 
সূচাপন্রের পাদটীকায় [লাচনদাসেরও ভাঁণতা 'দয়াছেন। পদকল্পতরুতে ভণিত। 
দেওয়া নাই; বাঁওকমচন্্রুও কমলাকান্তের দপ্তর 'িলিখিবার সময় ভণিতা সংগ্রহ কারিতে 
পারেন নাই। 

৯৫-__-পদকজ্পতর্‌ ও কাঁর্তনানন্দের প্রমাণবলে রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাস ভপিতায় 
পদটি ছাপয়াছেন। “বসুমতশ"র প্রাচশন কাঁবির গ্রল্থাবলীতে জ্ঞানদাস ভণিতা আছে। 

১০৮--রবীন্দ্রনাথ পদকক্পতর্‌ অনুসারে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ 
ধাঁরয়াছেন; কীর্তনানন্দে উহা নরহার ভাণতায় পাওয়া যায়। 

১১০--পদকজ্পতরূতে কাঁববল্পভ ভাঁণতা আছে, 'িল্তু ১২৭৩ সালে বাঁও্কমচন্দ্র 
উহা বিদ্যাপাঁতির ভাঁণতাসহ কপালকুণ্ডলায় তৃলিয়াছেন। সারদাচরণ মিন ইহার 
উৎকুষ্টতর পাঠ বিদ্যাপাতি ভাঁণতায় পাইয়াছেন। 


নির্ঘগ 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২, ৩ 
অক্ষয় চৌধুরী ১৪ 
আচল্ত্যভেদাভেদ ৩৯ 
অদ্বৈতবাদ ৩৯ 
অধ্যাপক ৬৯ 
অনন্তদাস ৫০, ২০২ 
অন্তযার্মী ৭৭ 
আঁভজ্ঞান শকুন্তলা ৮, ৯৩ 
আঁভসার ১৪, ১৫ 
অভীক ৬৫ 

অমরচৈতন্য ব্রহ্মচারী ৪৫ 
আমত ৩৫ 
অমৃতবাজার পাঁন্রকা (১৮৭০ খুঃ) ১, ২ 
আক্ষেপানুরাগ &২ 
আনন্দবাজার পান্রকা ৬৫ 
আবেদন ৭৪ 

ইলা ৭২ 
উজ্জবলনশীলমণ ৪৭ 
উদ্ধবদাস ৯ 
একাল ও সেকাল ৭৯ 
কচ ও দেবষানী ৫৯ 
কাঁড় ও ফোমল &৬. ৬৯ 
কাঁবকাহনন ১৩ 
কাববল্লভ ৩৩, ৫৫ 
কমলাকান্তদাস ১ 
কজ্পনা ৮০ 

কাদম্বরগ দেবী ৪৪ 
কাইজার ১১ 
কাম ও প্রেম ৮ 
কালিদাস & 


কালী প্রসন্ন ?সংহ ৯ 
কগর্তন ৭ 

কণরতনান্দ ১ 
কুমারসম্ভব ৮,১৩ 
কৃষ্কণামৃত ৮৭ 
কৃষকণর্তন ৩০ 
কেকাধ্যন ৬১ 
কৌতুকময়শ ৮৫ 
খাণ্ডিতা ৫২, ৭৩ 
গরাণহাটী ৯ 

গঞঙ্গাচরণ সরকার ২ 
গীতচন্দ্রোদয় ১ 
গণতাবতান ১৩ 
গীতাঞ্জল ৮২--৯৬ 
গীতাল ৮২--৯৬ 
গীতমাল্য ৮২-_-৯৬ 
গোকুলানন্দ সেন ১ 
গোড়ায় গলদ ৫৯ 
গোপালদাস ৬৮ 
গোবিন্দদাস ৯, ১৩, ২৩, ২৪, ২৫,৯৮ 
গোবিন্দ আধিকারশ ৯৯ 
গৌরচল্দ্র €& 
গৌরচাল্দ্রুকা &, ৪৬ 
গৌরসন্দর দাস ৯, ৯ 
গোৌরীমোহন দাস ১ 
জ্ঞান ৯৭ 

জ্ঞানদাস ১০, ৩৭ 
গ্রাম্য সাহত্য ৭, ৮ 
ঘরে বাইরে ৬৪ 
চতুরষ্গ ৬৪, ৯৫, ১৭, ৯৮ 


চন্ডশদাাস ১৩, ২০১৯. 


চন্ডীদাস ও 'বদ্যাপাঁত ২৬--২৭ 


চন্ডীমত্গল ৯ 

চ্যাটারটন ১৩, ১৪ 
চচ্ছান্ত ৯৭ 

ণচতিপন্র' &, ৭ 
চিরঞজজশব সেন ৯ 
চৈতন্য, $, ৭' 

চৈতন্য ভাগবত &, ৬ 
চৈতন্যমঙ্গল £ে, ৬ 

ছল্দ' ৪২ 

ছন্দের গাত ১০ 

ছাঁব ও গান ১৪ 
ছেলেবেলা ৪ 

জগদ্বন্ধু ভদ্র ৭, ১২ 
জগাই মাধাই ৬ 

জনম অবাধ হাম ৩৩ 
জয়দেবের ছন্দ ২১, 
জয়পরাজয় &৭ 
জাভাযান্রীর পন্র ৭ 
জশবন দেবতা ৭৯. ১০১৯ 
জশীবনস্মৃতি ৩, ১৩, ২২ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ' ২. ৪৪ 
ডানের কাঁবতা ২১ 

তথ্য ও সত্য. ৪.২. ৬০. ৬৫ 
দর্পহরণ ৬৩ 

দানলশীলা ৫২ 

দামনী ৯৭, ৯৮ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রা. ১০০ 
দীন চণ্ভখদাস &২, ২০১ 
দীনবন্ধু দাস ১ 

দেহের মিলন €&৬ 
দৈন্যবোধ :৮৩. 

নল্দলাল বসন ৯০০ 

১৪ 


২0$ 


নবজীবন ২৬, ৩৭ 

নবীন ৯৭ 

নরহার ৭ 

নরহারি চক্রবতাঁ ১৯; ২০১ 
নরোত্তমদাস ৩৩ 

নছান ৪০, ৪৬ 

[নতানন্দ ৬ 

নিমাই ৬ 

1[নবারণ চক্রবতরঁ ৩৫ 

নৈবেদ্য ৮০, ৮১ 

নোৌকাখণ্ড &হ 

পণ্চভূুত &১ 

পদকজ্পতরু ১ 

পদকজ্পল?তকা ১ 

পদব্ুত্ণসার ১ 

প্দামৃতিসমুদ্র ১ 

পদসংগ্রহে কীতিত্র ৪৫ ৪৬ 
পদাবলটর প্রভাবের তিন যুগ ৬৭--৬৮ 
পবকণীয়া প্রেম ৭, ৬৭. ১৮ 
পহু ৪০--৪১ 

পাগল ৬ 

পাটবাড়? ১০ 

প্যারাড ৯৮, ১০9০ 

পুরস্কার ৭৫ 

পৃর্ণকাম ৮০ 

পুবরাগ ৪৭ 

প্রকাতির প্রাতশোধ ৬৮ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৯২-৯৩ 
প্রহাসিনী ৯১৮ | 
প্রাচীন কাবাসংগ্রহ ৩, ২৬, ৪৫ 
প্রেম" বৈচিন্তা ১৯, ৪৭, বন্তুড়ু 
ফাজ্গুনন ৯৫ 

বঞ্চিমচন্দ্র ৫৫ 

বঙ্গদর্শন ৬ 


২১৯9 


বঞ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ 
বঙ্গভাষার লেখক ৭৮ 
বনফুল ১৩ 

বয়ঃসাম্ধ ২৯, ৪৮ 

বরানগর ১০ 

বলরামদাস ৪৩, ৪৭, &২. &৭, ২০১ 
বসন্তরায় ৩০ 

বরা যাপন ৫&৮ 

বংশীবদন ৪৮, ২০২ 
বাউলের গত ৩ 
বালমক-প্রাতভা ৬৮ 
বাশরী ৯৮ 

বাঁশশ ৩৮ 

বাংলা কাব্য পারচস্ন ৫৩ 
বাংল ভাষা পাঁরচয় ৩৯, ৪০ 
বাস ঘোষ ১০, ৪৬ 

বাঁচত্র প্রবন্ধ ৬১ 

বিদ্যাপাতি ৫, ১৩, ২৭, ২৮, ২৩১ 
(বিদ্যাপাতি ও চণ্ডীদাস ২ 
শবদ্যাপাঁতর ভাষা '১৫, ৪৩ 
শবদ্যাপাতর রাধকা ২৭ 
শীবভা ৬৫ 

শবমলা ৬৪, ৬৫ 

বিশ্বনাথ চক্রবতর্শ ৯ 

বৈষব কাঁবতা ৩ 
বৈকবদাস ৯ 

বৈষব যূগ ৯ 

বোম্টমী ৬৩ 

বৌঠাকুরাশশীর হাট ৩৬, ৬৮ 
ব্যাধি ও প্রাতকার ৬, ৬২ 
ভানু সিংহের পদাবলস ৩, ১৩, ১৪-২৪ 
ভারতচল্দ্র ৯ 

ভারতশ ৩, ১৩, ২৬ 
মঞ্জরশভাব ২০, ৩৮, ৭৮ 


রবপণল্দু-লাহত্ে পদাবজশীর স্থান 


মাথুর ৭০ 
মনোহরশাহশী ১ 

মরণ ১৯ 
মশকমন্গলগনীতকা ৯৮ 
মহাজনপদাবলশ সংগ্রহ ৯ 
মাধাই ৬ 

মাধবদাস ২০২ 

মানুষের ধর্ম ১০০, ১০৬ 
মূকুন্দ দাস ৩০ 
মুকুন্দরাম চক্রবতরট ৯ 
মেঘদৃত ৩৮, ৩৯, &৭, 9০ 
যদুনাথ দাস ২০২ 
যোগমায়া ৯৭ 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ ৮৯, ৯ 
রাঁববার ৬৫ 

রস ৯৭ 

রস স্বরূপ ১০১ 
রাগতর্গিনী ২৭ 
রাগান্গাভজন ২৫ 
রাজপথের কথা ৫৬ 
রাজা ও রাণী ৭২ 

রাধা ৯৭ 

রাধামোহন ঠাকুর ১, ৯ 
রামপ্রসাদ ৯ 

রায়শেখর ৫৮, ২০৪ 
রঝসে ১৬ 

রিলাজয়ন অফ ম্যান ৪ 
লাক্জতা ৭৬ 

লাবণ্য ৩৫, ৪০, ৯৮ 
লশলা ১০১ 

লশলানন্দ ৯৭ 

লোচন ২৭, &৯ 
লেোচনদাস ১৯০, ২০২ 
শচশশ ৯৬, ৯৭ 


শব্দতত্ব ৬২ 

শান্তধর্ম ৮ 

শান্তিনকেতন ৬২, ৮২, ৯৬ 
শাশরকুমার ঘোষ ১ 
শুকসারী ৯৯, ১০০ 
শেষের কাবিতা ৯৩ 
শুকসারীর দ্বন্দ ৯৯ 

শেষ সাতাশ বংসর ৯৮ 
শ্যামলী ১১ 

শ্রাবণসম্ধ্যা ৯৩ 

প্রীনবাস আচার্য ৫০, ২০৪ 
শ্রীবিলাস ৬৪, ১৬, ৯৮ 
সজনীকান্ত দাস ১৩ 
সণ্চয়িতা ১৩ 

সান্ধনী ৯৭ 

সবৃজপন্র ১০ 

সভ্যতার সংকট ৩৪ 

সমাজ ৬২ 


২৯১ 


সম্বিত ১৭ 

সাধনা ২৭, ৪১ 
সারদাচরণ মন ২, ৩, ৩৬ 
সন্ধূপারে ৮৫ 

সাঁহত্য ৯, ৯০ 

সাহতা সাম্মঞ্ন ১০ 
সাহত্য সৃস্টি ৪৩, ৬১ 
সাহিতোর পথে ৬০ 
সদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় ৩০ 
সুষমা ৯৮ 

সোনাব তরণী &৩, ৫৮ 
সংকীর্তনামৃত ১ 

স্বগন ১১ 

হারদাস ৬ 

হরেক মুখোপাধ্যায় ৪৫ 
হুতোম প্যাচির নকশা ১ 
হযাদিনী ৮, ৯৭ 

ক্ষণদা গীত চিম্তামাণি ১ 


